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বিনস্স নিবেদল 
_ কলিযুগপাবনাবতারী মহাবদান্ত শিরোমণি জগে je রহুন্দরের 
একান্ত প্রিয়তম পার্ধদ প্রবর জগদ্গুরু নিত্যলীলা প্রবিষ্ট $ বিষ্ণুপ।দ 
পূরমহংস অষ্টোত্তৰ শতশ্রী, গ্ৰমছুক্তিসিদ্ধাত্ত Fe পা 
ৰ প্রভূপাদ ৷, ৷ তিনি আজ থেকে মাত্র ১২৩ বছর আগে ১৮৭৩ সালে 
- এই ভৌম-গ্রপঞ্চে জগঞ্জীবের মহা মহা, সৌভাগ্য ও স্বকৃতি বলে 
জীন্ীগৌৱন্ুন্দৰ ও রীন্লীরাধাগোবিন্দের ইচ্ছায় তাদেরই একান্ত 
অন্তরঙ্গ নিজজন নিত্যলীল! প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহং অষ্টোত্তর 
শত শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ-ঠাকুরের শুদ্ধ, ভজনময় গৃহে 
জ্ৰীপুতীধামে অবতৱরণ করেছিলেন গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 
সমস্ত বপান্থগ-গৌড়ীয় গুরুবর্গের বীর্যবতী বাণী গ্রস্থাকারে জগতকে 
দান করেছেন, আর সেই বাণী বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন স্থানে বিপুল 
আড়ম্বরের সঙ্গে প্রচার লীলা করে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এই অমৃত: 
ময় বাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন। 
ই ভারতের বিভিন্ন স্থানে তার প্রচার লীলাকালীন বিশেষতঃ 
্রীনবধীপ ধামের প্রীমাাপুরে, জীক্ষেত্রের শৰীপু্ুষোত্তম মঠে, ব্লীধাম 
| বৃন্দাবনে ও কলিকাতায় ই্ৰ(ভক্তিভবনে এবং ত্রগৌড়ীয় মঠে অবস্থান 
কালে হরিকথার মাধ্যমে তিনি জীবের অজ্ঞান তন্ধকারের ঘোর 
ঘুমে স্তীত্র আঘাত হেনেছেন।, শুধুমাত্ৰ ভারতেই তর প্রচারাভি- 
যান সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি মায়াবদ্ধ, মোহাঙ্ক জীবের আত্মার 


(5523) 


দুয়ারে দুয়ারে এমন ভাবে আবাত দিয়েছেন বে তার সিংহহুংকারের 
প্রভাবে সমস্ত পৃ'থবী কেঁপে উঠেছিল। জাগতিক সর্বপ্রকার 
যোগ্যত। ও গুণ তার শ্ৰ৷অংগে পূর্ণনাত্রায় দেদীপ্যমান তো ছিলই, 
এছাড়া “কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে ৷” এই শাস্ত্রবাণীর 
মূৰ্ত্ত বিগ্রহ ছিলেন তিনি তার শ্রীঅংগে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সর্বপ্রকার 
অলৌকিক গুণের সমাহার ছিল । 

এমন গৌর নিজজন যিনি জীবের মঙ্গলের জন্য হরিকথা 
কীৰ্ত্তনে মাত্ৰ ৬৩ বছরের প্রকট-লীলাম্্ আসমুদ্রহিমাচলকে কীপিয়ে- 
তুলেছিলেন, সেই অমৃতময় চিরন্তনী শাশ্বত বাণীগুলি তারই 
প্রকাশিত ও প্রচারের মুখপত্র “গৌড়ীয়” গ্রন্থেই একমাত পাওয়া 
যায়। বর্তমানে “গৌড়ীয়” দু্পাপ্য। ঞীঞ্জীগৌড়ীয় গুরুবর্গের 
ইচ্ছায় কিছু “গৌড়ীয়” সংগৃহীত হওয়ায় তাঁর সেই রতুময় বাণী- 
সমুদ্রের কিয়দংশ মাত্র তাদেরই ইচ্ছায় জগতে, জগতের ছুর্দশাগ্রস্ত 
অথচ ভববন্ধন ক্ষয়োন্মুখী-জীবের জন্য “শ্রীল প্রভুপাদের গোলোক- 
বাণী” নামে বিশ্বের মাঝে প্রকটিত হলেন। তিনি যেন পুনরায় 
বাণীরূপে আমাদের সামনে অহৈতুকী কৃপা করে সাক্ষাৎ আবিভূ্তি 
হলেন ৷ এই বাণীর অবতার, সাক্ষাৎ বাণী বিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদের 
আবির্ভাব। আমরা যেন পুনরায় তাকে কাছে পেলাম। এজন্য 
এই বাণী আমরা যতই শ্রবণ, কীর্তন, পঠন ও সম্যক্রূপে অনুশীলন 
করব ততই আমরা শ্রীপ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাৎ সংগ লাভ করব। 
ধারা এই গোলোকবাণীকে হৃদয়ে ধারণ এবং জীবনে আচরণ করার 
সংকল্প গ্রহণ করে দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে অনুশীলন করবেন 


তারা সিদ্ধদেহে একদিন অবশ্যই গোলোকপতি ব্রীপ্ীগদাইগৌরাঙগ 
্রীপলীরাধাগোবিন্দের পাদপদ্মে পৌছে যাবেন এবং নিত্যসেবায় 
নিযুক্ত হয়ে অনন্ত জীবন লাভে ধন্যাতি ধন্য হবেন। এ বিষয়ে 
আমি সুদৃঢ় বিশ্বাসী ৷ 

তার এই সব বাণী এই জড় জগতের শব্দ মাত্র নয়, এই 
বীৰ্ধবতী বাণী নিত্য গোলোকের নিকুঞ্জ গৃহ থেকে ভুলোকে জীবের 
মঙ্গলের জন্য অবতরণ করেছেন। এই গ্রন্থের অমুতব্ষী প্রতিটি 
“হরিকথা”ই জীবের জড়মোহের অর ঘুম ভাঙতে অবার্থ। হারা 
মহাপৌভাগা ও মহামহ| সুক্কতিরাণির অধিকারী এজগতের সব" 
কিছুকে তু ্ছাতিহুস্থ করতে পেরেছেন এবং শর্লীগুরুগৌরাঙগের তথা 
্ীরীনাধাগোবিন্দের প্রীশাদপন্ধে পৌছে যেতে একান্ত ইচ্ছুক তারা 
এই গোলোকের অমৃতময় বাণীর আস্বাদনে পরমানন্দ লাভ করতে 
পারবেন । 

এই গ্রন্থ মুদ্রণে সর্তোভাবে সাহায্য করেছে আশ্রমের সেবক 
সেবিকাবুন্দ। প্র সংশোধনাদি কাৰ্য্যে সাহায্য করেছে শ্রীমান 
ত্রজদুলাল দাস, গ্ীমান সুবীরকৃষ্ণ দাস, শ্রীমতী কৃষ্ণা দাসী ও 
শ্রীমতী অপিতা দাসী। এরা সকলেই নিষ্কপট তশ্রজলে তাঁর 
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এই প্রার্থনা করি ৷ 
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গ্রীল গ্রভুপ।ছের প্রত্যভিভাষণ 


অদ্য ১লা ফেব্রুয়ারী (১৯৩২ ) সন্ধ্যায় শ্রীল প্রভুপাদ 
আীহরিকথা প্রসঙ্গে বললেন, আপনারা যে আমার প্রশংসা করলেন 
তা আমি মনোযোগ-পূৰ্ব্বক শুনিলাম, কিন্তু আনি এইরূপ ভূষুসী 
প্রশংসার অযোগ্য। আমি ক্ষুদ্ৰ জীব, সুতরাং আমি এইরূপ 
অভিনন্দনের যোগ্যপাত্র নই ৷ 
আপনারা আমাকে তিনটী সমস্যার সমাধান করিতে 
বলিয়াছেন, যথা|--( ১) শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতে মানবের সৰ্বপ্ৰধান 
কর্তব্য কি? (২) ভাগবতের সারার্থ কি? (৩) কৃষ্ণভক্তি 
বা কৃষ্ণপ্রেম কি জিনিষ ? 
প্রথম প্রশ্নের সমাধান এই যে» প্রথমতঃ আমাদিগকে 
জানিতে হইবে, _ “আমরা কে’? তৎপরে আমাদের “কর্তব্য কি’ 
সহজেই জানা যাইবে । শ্রীমন্ভাগবতে একটী শ্লোক আছে, যথা__ 
“লব্ধ! সুহুল্লভমিদং বহুসন্তবান্তে 
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ। 
তুর্ণং যতেত ন পতেৎ অন্থমৃত্যু যাবৎ 
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সৰ্ব্বতঃ স্যাৎ |” 
এই শ্লোকে নিঃশ্রেয়দ্‌ কথাটা আছে। ‘নিঃশ্ৰেয়স্‌ শব্দের 
অর্থ__ভগবানের অনুগ্রহ, ভগবতকৃপা। উহাই জীবের নিত্য- 
মঙ্গলের প্রস্থৃতি। বর্তমানে আমরা মনুব্যদেহ ধারণ করিয়াছি। 
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এই নরতন্থই ভগবদ্ভজনের মুল। মনুষ্যেতর দেহে হরিভজন 
হয় ন৷৷ অচেতন বস্তুসমূহ ইন্ড্রিয়াভাবে বিষয় গ্রহণ করিতে 
পারে না; সুতরাং তাহারা শব্দ শ্রবণ বা শব্দৰস্নোর আবাহন 
করিতে অক্ষম ৷ কিন্তু আমাদের চেতনতা আছে, আমর! চেতনের 
বৃত্তির দ্বারা শব্দব্রহ্ম অবণ ও কীর্তন করিতে পারি এবং সেই 
শব্দৰন্মের শ্রবণ-কীর্তন-দ্বারাই আমাদের নিত্যমঙ্গল উদিত হয়। 
পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব জন্মের এবং ইহ্‌ জন্মেরও আমাদের ইন্দ্ৰিয়জ বা 
অক্ষজ জ্ঞানের অকর্ম্মণাত উপলদ্ধি করিয়াছি । আমাদের 
আকাতক্ষার তৃপ্তি হইতেছে না বলিয়া আমরা আধ্যক্ষিক জ্ঞানের 
অসম্পূর্ণতা এবং ইন্দিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলির অনিত্যতা ও পরিবর্তন- 
শীলতা উপলদ্ধি করিতে পারি। যশহাকে উপলব্ধি করিতে 
পারিলে সকল আকাঙ্ক্ষা মিটিয় যায়, এমন সৰ্ব্বোৎকৃষ্ট জিনিবটী 
পাইবার সৌভাগ্য একমাত্র মন্তুব্জন্মেই হইয়া থাকে। যখন 
আমরা মনে করি, আমরা বদ্ধ জীব, তখনই আমাদের স্থূল ও সু 
ছুইটা দেহের কথা মনে পড়ে । এই দুইটা অনিত্য ও পরিবর্তনশীল 
দেহমনকে আত্মার সহিত সামঞ্জস্য করা উচিত নহে। যখন 
আমাদের চেতনের বৃত্তি স্বাধীনতার অপব্যবহার করি, তখনই 
স্থ-ল-সক্ম-দেহে আবৃত হই--যখন আমরা পরমাত্মা পরমেশ্বরের 
সেবা ভুলিয়া যাই, তখনই আমর! অহঙ্কার-বিমুটা বা, প্রকৃতির 
ভোক্তা ও কর্তা বলিয়া অভিমান করি। কিন্তু এই সকল 
অভিমান-- প্ৰাকৃত । যখন আমাদের চেতনের বৃত্তি, বহির্শগতের 
বিষ ভোগ করিতে প্রমত্ত থাকে, তখনই এ বৃত্তিকে মন কহে; এই 
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মন - আত্ম-দ্বরূপের বিরূপাবস্থা - ভবানীভর্ভা- জড়ের ভোক্তা ; 
এই মন আত্মার সুপ্তাবস্থায় জাগ্রত থাকিয়া গোমস্তা-স্বরূপে 
কর্তৃত্বাভিমানে বিষয় ভোগ করে; এই মনই আত্মাকে বঞ্চিত করিয়া 
সুখ-দুঃখ ভোগ করে; পুণ্য-পাপের বশবর্তী হইয়া কখনও স্বৰ্গ 
কখনও নরক ভোগ করে ; সুতরাং এই মনই আত্মার সৰ্ব্বপ্ৰধান 
শক্র। এই মনকে নিগ্রহ করাই সৰ্ব্বশাস্ত্ৰে অভিপ্রায় ৷ 

কিন্ত যখন আমরা মনে করি যে, আমর! পরমাত্া 
পরমেশ্বরের অংশীভূত জীব, পরমেশ্বরের সহিত ভিন্নও বটে, 
অভিন্নও বটে--চেতনাংশে অভিন্ন এবং তিনি বিভূচিং, আমরা 
অণুচিৎ_-এই হিসাবে ভিন্ন, তখন আমরা স্বরূপে অবস্থিত শুদ্ধ 
জীবাত্মা, কিন্তু তাই বলিয়া ঘটাকাশ-মহাকাশ-ন্যায় অবলম্বন 
করিতে হইবে না অর্থাৎ আমাদের পাঞ্চভৌতিক দেহভঙ্গে 
আমাদের আত্মা পরমাত্মার সহিত লীন হইয়া যাইবে এইরূপ 
মায়াবাদ অবলম্বন করিতে হইবে ন|। আমরা অণুচিং জীব 
বিভুচিৎ পরমেশ্বরে পরিণত হইব না। সসীম বস্তু কখনও অসীম 
হইতে পারে ন!। জীব ও ঈশ্বরে নিত্য ভেদ বর্তমান । আমাদের 
সীমাবদ্ধ আধ্যক্ষিক-জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত করিতেছে যে, 
আমরা অর্থাৎ জীব কখনও "ঈশ্বর পদবাচ্য হইতে পারি না। 
ঈশ্বর বডৈশ্বধ্যপূৰ্ণ ভগবান্‌, তিনি পরক্রহ্ম, অতি বৃহৎ; তাহার 
সমান বা তাহার চেয়ে বড় আর কেহই নাই। ওহে জীব, তোমার 
সেই ভগবত্তা কোথায়? তোমার সেই বৃহত্ব কোথায়? 
তোমার অনীমত্ব কোথায়? তুমি যে সসীম, তুমি যে ক্ষুদ্র 
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ক্ষুদ্ৰাতিক্ষুদ্ৰ, একবারও কি তাহা ভাবিয়া দেখ না? শ্রীকৃষ্ণচৈতনা 
মহাপ্রভু আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়া জানাইয়াছেন যে, আমরা 
কা বস্তু, আমরা বৈষ্ণব অর্থাৎ আমরা কৃষসম্বদ্ধীয় বস্তু; 
আমরা কৃষ্ণ নহি বা বিষ্ণু নহি। কৃষ্ণের এশ্বধ্য-বিগ্রহই বিষ্ণু এবং 
বিষ্ণুর মাবূর্ষ্য-বিগ্রহই কৃষ্ণ । বস্তুতঃ কৃষ্ণ বা বিষ্ণুতে কোন ভেদ 
নাই। কাঞ্চস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ সেবা ব্যতীত আমাদের অন্য কোন 
কৃত্য নাই৷ ; 

যখনই আমরা কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া যাই, তখনই স্বরূপবিস্মৃত 
হইয়া মায়ার কবলে কবলিত হই। তখন মনের কার্ধ্যই প্রবল 
হইয়া ইন্দ্ৰিয়-দ্বারা বিবয়ভোগে ব্যস্ত হই। আমাদের চেতনের 
বৃত্তি বর্তমানে দেহ-মনে আবদ্ধ; সুতরাং বিভিন্ন ইন্দ্রিয় গুলি 
হৃষীকেশ কৃষ্ণের প্রীত্যর্থে নিযুক্ত না হইয়া বিষয়ভোগে প্রমত্ত ৷ 
কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া মন সহস্ৰ থিষয়ে প্রধাবিত হইলে 
সহস্র দিক হইতে সহস্ৰ সহস্ৰ বিষয় বহু সপত্বীযুক্ত গৃহপতির ন্যায় 
মনকে নাস্তানাবুদ করে । কাজেই আমরা তখন কৃষ্ণসেবা বঞ্চিত 
হইরা ‘বিষয়ী’ বলিয়া অভিহিত হই। কিন্তু যখন সাধুগুরু- 
বৈষ্ণবের কৃপায় আমর! আত্মস্থ বা স্বরূপস্থ হই অর্থাৎ আমাদের 
সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়, তখনই আমর! কৃষ্ণসেবায় ব্যস্ত হই, তখন 
আমাদের স্থুল-স্থক্ম-দেহের প্রতীতি ক্ৰমশঃ শিথিল হইয়া যায়, 
জাগতিক কর্তব্যবুদ্ধিগুলি হইতে ছুটী পাইয়া বিষয়গুলিকে কৃষ্ণ- 
সম্বন্ধে নিৰ্ব্বন্ধ করিবার সৌভাগ্য পাই। তখন আমরা বুঝিতে 
পারি, আমরা কৃষ্ণের নিত্যদাস এবং 'ঈশাবাস্যমিদং সৰ্ব্বং অর্থাৎ 
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জাগতিক সমস্ত বসন্তই ভগবানের সেবার উপকরণ বলিয়া আমাদের 
নিকট প্রতিভাত হয়। 

আমরা সন্বন্ধজ্ঞানোদয়ে বুঝিতে পারি যে, বৈকু্ঠবামে পাধিব 
মলিনত| নাই এবং নশ্বর মন্ত্যজগতে বৈকুষ্টপ্রতীতি নাই। 
মৰ্ত্যবুদ্ধিবশতঃ আমরা এই ভ্ৰমে পতিত হই যে, আমরা বদ্ধজীব, 
জন্মমরণশীল বস্তু। আমরা স্থুল-সুক্ম আবরণে আবৃত। এই 
ভ্রমবশতঃই আমরা দেহ-মনে আত্মবুদ্ধি করিয়া অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা 
জড়ভোক্তা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি! কিন্তু সাধুসঙ্গ-প্রভাবে 
আমর! জড়াভিমীন পরিত্যাগ-পুর্বক ভগবানের পাদপদ্মে উপনীত 
হইতে পারি । আধ্যক্ষিক জ্ঞানই বর্তমানে আমাদের সম্বল । 
এই ত্রিগুণতাড়িত আধ্যক্ষিক জ্ঞান আমাদিগকে জড়ীয় বিষয় গ্রহণ 
করিবার যোগ্যতা প্রদান করে। দেহ-মন জড়েন্দ্রিয়-সাহায্যে 
জড়ভোক্তা ; আত্মার জড়েন্দ্রিয় নাই, উহ! চিদিক্ডরিয়দ্ধারা কৃষ্ণেন্দ্ৰিয়- 
তপঁণকারী কৃষ্ণদাস ৷ 

ভটস্থ-ধৰ্ম্মনশতঃ জীব চিৎ ও অচিং জগতের মধ্যবর্তী স্থানে 
অবস্থিত। চিচ্ছক্তির আশ্রয়ে উক্তাবস্থায় চিন্ময়ধামে কৃষ্ণসেবা- 
সুখ-লাভের যোগ্যতা জীবের আছে, আবার অচিচ্ছক্তি বা মায়া- 
শক্তির ভোক্তীভিমীনে বদ্ধাবস্থায় উন ব্ৰহ্মাণ্ডে শুভাশুভ কম্মের 
নাগরদোলায় কখনও স্বর্গে, কখনও নরকে ভ্রমণ করিবার অধিকারও 
তাহার আছে । মুক্ত অবস্থা আর কিছুই নহে, স্বরূপে অবস্থিত 
হইয়া সৰ্ব্বেত্দ্ৰিয়ে আনুকুল্যে কৃষণনুশীলন। যখন স্বৱপ-বিস্মৃত 
হই, তখনই আমরা মায়ার দাসত্বমূলে জগতের রূপ, গুণ, শব্দ, 
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স্পর্শ, গন্ধ এই পাঁচটা অনিত্য বিষয়-ভোগে প্রমন্ত হই; কিন্ত 
জগতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই। এই প্রপঞ্চে যে সুখের আভাস দেখা 
যায়, তাহা ছুঃখেরই নামান্তর মাত্ৰৰ এই মোহগর্তের আবর্তে 
পড়িয়া আমরা বুঝিতে পারি না, আমর কেন এইখানে এলাম, 
কোথায় আমাদের গন্তব্য স্থান এবং কে আমাদের নিত্যবান্ধব | 
স্বতন্থতার অপব্যবহারই ইহার মুলীভূত কারণ; অর্থাৎ আমরা 
চেতন বস্তু, ‘জগতের বিষয় ভোগ করিবার আমাদের অধিকার 
আছে’ যখনই এইরূপ অভিমানে আমরা অভিভূত হই, তখনই 
কৰ্ম্মানালে পড়িয়া কখনও সুখ, কখনও দুঃখ ভোগ করিতে থাকি; 
কিন্তু যখন সাধু-গুরু-বৈঞ্ুবের কৃপায় আমরা দ্রিব্যজ্ঞীন লাভ করি, 
তখন বুঝিতে পারি, জড় বিষয়ের ভোক্তা আমাদের বাহ্য দেহ এবং 
সংকল্প-বিকল্লাত্মক মন স্বরূপ-রূপের সেবা হইতে বিচ্যুত করিয়া 
আমাদিগকে ভোক্তাভিমান করায়; আমাদের আত্মা বর্তমানে 
সুপ্ত আছে বলিয়া আত্মার ৪6 অর্থাৎ গোঁমস্তাম্বরূপ মন 
ত্রিগুণতাডিত হইয়া. জড়ের ভোক্তাভিমানে আত্মাকে নিত্য চিদানন্দ 
হইতে বঞ্চিত করিতেছে । কিন্তু যখন আত্মা জাগ্রত হয়, তখন 
পরমাত্মারপী কৃষ্ণের নিত্যসেবাই তাহার স্বরূপের নিত্যধৰ্ম্ম বলিয়া 
বুঝিতে পারে। বদ্ধাবস্থায় আমাদের পঞ্চবিধ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। 
এই পঞ্চবিধ সম্বন্ধ আমাদের আত্মীয়-্বজনের মধ্যে স্থাপন করি। 
আমাদের মধ্যে যাহারা উদ্দিতবিবেক ও সারগ্রাহী, তাহারা এই 
জাগতিক পঞ্চবিধ সম্বন্ধের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া প্রীভগবানের 
সহিত এই পঞ্চবিধ সম্বন্ধে সম্বন্ধিত হন। আমাদের মধ্যে যাহার! 
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কৰ্ম্মী, তাহারা ইন্ড্রিয়জজ্ঞানে অধোক্ষজ বস্তুর সান্নিধ্য লাভ করিতে 
না পারিয়া জড়-ম্থখে প্ৰমত্ত হন। আমাদের মধ্যে যাহারা 
নির্ধিবশেবজ্ঞানী, তাহারা ইন্দ্ৰিয়জজ্ঞানে কৰ্ম্মফল-বাধ্য না হইয়া 
ত্রিপুটা-বিনাশ-সাধন-পুর্রবক নিব্বিশেযত্রন্মে লীন হইতে চাহেন। 
আমর! এই কৰ্ম্মকাণ্ডী ও জ্ঞানকাণ্ডিগণের ফলভোগবাদের বা ফন্ত- 
বৈরাগোর বহুমানন করিতে পারি না। অক্ষজজ্ঞানের বা অহং- 
গ্রহোপাসনার ফল্তত্ব যে পর্য্যন্ত আমরা উপলব্ধি করিতে ন! পারি, 
সেই-কাল পধ্যন্ততুক্তি-মুক্তি-পিশাচী আমাদের হৃদয় প্রবলভাবে 
অধিকার করিয়া বসে। কিন্তু যখন হরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় 
আমরা উপাস্য, উপাসক ও উপাসনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে 
পারি, তখন আমাদের “কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড সকলি বিষের ভাণ্ড’ 
বলিয়া জানিতে পারি। জীবের এই ছুর্দশা দর্শন করিয়া জগ্গুরু 
গ্ৰীকুষ্ণচৈতন্য কলিযুগের যুগধর্ম্ম পতিতপাবন শ্রীনামসংকীর্তনের 
উদ্বোধন করিয়া গিয়ীছেন । 

তিনি সংকীর্তন-প্রবর্তক কলিযৃগপাবনাবতারী মহাবদানা ; 
তিনি তৃণাদপি শ্লোকে চারিটী বাক্যে সৰ্ব্বদা কৃষ্ণকীর্তনই যে জীবের 
একমাত্র কৃত্য, তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। তৃণাদপি স্ুনীচ হইয়া, 
তরুর ন্যায় সহাগুণ-সম্পন্ন হইয়া নিজে অমানী এবং সকলকে 
যথাযোগ্য সম্মান দিয়া সৰ্ব্বদা হরিকীর্তন করাই জীবের একমাত্র 
শ্রেয়;। শ্ৰীমন্মহাপ্ৰভু কলিহত জীবগণকে ভবব্যাধিনাশক 
আহরিনাম-সংকীর্তনরূপ মহৌষধি প্রদান করিয়া মহাবদান্য। 
যাহার! পরমানন্দ লাভ করিতে ইচ্ছুক, নিত্যানন্দধনে ধনী 
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হইতে অভিলাষী, তাহারা উচ্চেশ্বরে শ্রীনামসংকীর্ত্তন করিবেন। 
এই হরিনাম শ্রীহরি হইতে অভিন্ন; তিনি নিত্য-শুদ্ধ-পুর্ণ-মুক্ত 
চিন্তামণি কৃষ্ণচৈতন্যরসবিগ্রহ। এই হরিনাম জাগতিক শব্দ- 
সামান্য নহেন। এই হরিনামকে আল্লা, গড, ব্ৰহ্ম, পরমাত্ম| 
কিন্বা ভিন্ন ভিন্ন দেশের মনঃকল্লপিত উপাস্য-বিগ্রহের সহিত সামঞ্জস্য 
করিতে হইবে ন! আভিধানিক শব্দগুলি আমাদিগকে যে প্রত্য- 
ভিজ্ঞান প্রদান করে, তাহা খণ্ড ও অসম্পর্ণ ৷ সেই শব্দগুলি এবং 
তদ্দার। নিৰ্দ্দিষ্ট বস্তুগুলির মধ্যে মায়ার ব্যবধান আছে। শব্দগুলি 
কিছু বস্তু নহে; কিন্তু পরব্যোমে উদ্ভুত নাম__নামীর রূপ-গুণ-লীল! 
হইতে অভিন্ন । 

জড় শব্দ আমাদিগকে জড়জ্ঞান ও জড়ানন্দ দিতে পারে, 
কৃষ্ণজ্ঞান বা কৃষ্ণানন্দ দিতে পারে না। . কিন্তু শবত্রন্ধ কৃষ্ণনাম 
আমাদিগকে কৃষ্ণজ্ঞান ও কৃষ্ণপ্রেম দিতে পারে । সুতরাং ও্ৰীকৃষ্ণ- 
টচৈতন্যমহা প্রভু আমাদিগকে এই জড়কোলাহল হইতে উদ্ধার 
করিবার জন্য শ্রী গুরুমুখপদ্মবিগলিত কৃষ্ণকোলাহল শ্রবণ করিবার 
জন্য উপদেশ দিয়াছেন ; শ্রীগুরুদেবই অহরহ: শতকরা শতভাগ 
কুষ্ণকীর্তনসুখে কৃষ্ণেন্দ্রিযতর্পণে ব্যস্ত। তিনি ‘অহং ব্ৰহ্মাস্মি 
জ্ঞানের মুলোৎপাটনকীরী তৃণাদপি স্ুনীচ। তিনি বহিন্মু্থ 
জীবের বা জগতের নানাবিধ অত্যাচার, অবিচার, অন্ুবিধা ও 
নানাপ্রকার বাধাবিদ্ধ সত্বেও তরুর ন্যায় সহিফু। তিনি জগতের 
প্রত্যেক জীবকে--প্রত্যেক বস্তুকে হরিকীর্তন-প্রচারূ্প সেবা- 
সৌভাগ্য প্রদান করিয়া অমানী ও মানদ; তিনি জাগতিক 
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এঁশ্বৰ্ষ্যের মধ্যে, সমস্ত বিষয়ের মধ্যে বিষয়ী থাকিয়াও নিবিবষয়। 
তিনি 'ঈশাবাঁসানিদং সর্ব্বং-মন্তে নিত্য দীক্ষিত | 
বিঞ্ণুমন্ত্ৰে দীক্ষিত, নিরন্তর বিষ্ণুপাসক আপনাকে “চিংকণ 
জীব. কৃষ্ণের নিত্য দাস’ জানিয়া জগতের প্রত্যেক জীবকে কৃষ্ণ- 
ভোগ্য ও প্রত্যেক বস্তুকে কৃঞ্সেবার উপকরণ বলিয়া জানেন। 
তিনি. কৰ্ম্মার্‌ ন্যায় জড়োন্নতিবাদী বাঁ রাবণের সি'ডি-বাধার ন্যায় 
নিধিবশেববাদী জ্ঞানী নহেন । ভগবন্ধাক্ত গণগড্ডলিকার চিন্তাস্ৰোতে 
গা. ভাসাইয়া দেন না। তিনি জাগতিক কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা- 
লোলুপ নহেন বলিয়া লোকের প্রশংসা বা নিন্দাতে সমদৃক্‌ ও 
অদোষদৰ্শা--লোকধৰ্ম্ম, বেদধৰ্ম্ম, সামাজিক তাড়ন, ভন, ঘৃণা, 
লজ্জা প্রভৃতিতে উদাসীন থাকিয়া বিপ্ৰলন্তভাবে কৃষ্ণকীর্তনে সৰ্ব্বদা 
ব্স্ত। তিনি শ্রোত-পন্থায় জীবের নিত্য মঙ্গলবিধানাৰ্থ কৃষ্ণকীৰ্ত্তনে 
প্রমন্ত ; সৰ্ব্বক্ষণ কুষ্ণকীৰ্ত্তন ব্যতীত জীবের অন্য কৌন কৃত্য নাই, 
ইহাই: তাঁহার প্ৰচাৰ্য্য বিষয় । অবোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয-তর্পণ 
৷ ব্যতীত তাহার অন্য কোনও ইতর অভিলাষ নাই৷ শ্রীকৃষ্ণের নাম, 
স্বরূপ ও শীবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন । এই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, 
শ্রীনামের স্বরূপ ও নিজের স্বরূপ অবগত হইয়া শ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্ত্তনই 
প্রীকঞ্চচৈতন্তের উদ্দিষ্ট না-সংবীন্তন। যে কাল পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র 
৷ দেই-মনের স্মৃতি থাকে সেইকাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণকীৰ্ত্তন হয় ন|। সাধু: 
গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ের পরিমাণে দেহ-মনঃ স্মৃতির 
 শৈথিলাক্রমে শ্রীনামপ্রভূ- জীবহৃদয়ে উদিত হন। তখন ‘হৃদয় 
হইতে বলে, জিহ্বার অশ্রেতে চলে, শব্দরূপে নাম নাচেন-অনুক্ষণ’। 
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শ্রীনামের স্বৱূপ--সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ; প্রীনাম প্রভুর কৃপা! 
জীবের শুদ্ধসত্বে ক্ষ,ণ্তিলাভ করে। সরলতাপূর্ণ হৃদয়ে, চিনন 
নয়নে, সেবোনুখ জিহ্বায়, আবণোন্মুখ কৰ্ণে, কৃষ্চেন্দ্ৰিয়প্দীতিবাঞ্ছ৷, 
মূলা ইন্দ্ৰিয়ণে অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ স্ফ.ন্তিলাভ করেন। 
সেবাবিমুখ বা কুষ্ণবহিন্মুখ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ 
লীলাদি জড়ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্ধীর্বনে সব্বাভীঃ 
লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনের আভাসে স্ব পাপ ও সংসারবন্ধন 
শিথিল হয়। তখন নামাভাসে মুক্ত হইলে জীব শ্রীকষ্সংকীত্রনের 
অধিকারী হন ৷  ভগবন্তক্তগণ অখিলরসামূতসিন্ধু ই্ৰনামসংকীৰ্ত্তন- 
মুখেই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন ৷ 

জড়জগতে আমরা ‘রস’ বলিয়া একটা জিনিষ দেখিতে পাই। 
এই রস আস্বাদনের বস্তু হইলেও ইহা নশ্বর ও হেয় ; কিন্ত অখিল- 
রসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ এই রস উন্নতোজ্জল | এই রস পঞ্চবিধ। 
জড় রসের সহিত এই চিদ্রসের নিত্য বৈশিষ্ট্য আছে। জড় রস 
খণ্ড ও অসম্পূৰ্ণ, চিদ্রসের হেয় ও বিকৃত প্রতিফলন । কৃষ্ণ 
‘রসো বৈ সঃ’; এই চিদ্রস আত্মার চিন্ময় ইন্দ্ৰিয়গাহ্য ; উহা 
জড়েন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে । জড় রস নিত্যকাল স্থায়ী নহে, কিন্তু 
চিদ্রস বা কৃষ্ণপ্রেমরস জড় রসের ন্যায় বিকৃত হয় ন । যে-কাল 
পর্য্যন্ত আমর! শ্ৰেষ্ঠতর কৃষ্ণরসের রসিক না হই, অথবা কৃষ্ণকথ] 
শ্রবণ কীৰ্ত্তনে জাতরুচিবিশিষ্ট না হই, সে-কাল পর্য্যন্ত আমাদের 
জড়রস-সম্ভোগে অনাস্থা বা ওঁদাসীন্য উদিত হয় না । রসময় 
শ্রীকৃষ্ণের সেবাতেই আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য পৰ্য্যবসিত ৷ 
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আমাদের নিজ-নুখ-নিমিত্ত কুষ্ণের সেবা করা উচিত নয়। 
হৃষীকেশের হৃধীকতর্পণে আমাদের ইন্দ্ৰিয় নিযুক্ত থাকা উচিত। 
যত কিছু ভোগের সামগ্রী জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, সকলের 
ভোক্তা ও কর্তা_গোবিন্দ। সেবোন্মুখ রসনায় ও ইন্দ্ৰিয়ে শ্ৰীকৃষ্ণ 
গ্রাহ্য ৷, বিদ্বদ্রঢ়িবৃত্তিতে শব্দের তাৎপৰ্য্য কৃষ্ণকীৰ্ত্তন ব্যতীত আর 
কিছুই নহে পক্ষান্তরে যদি আমরা কৃষ্ণকীর্তন বা কৃষ্ণেত্দ্ৰিয়তৰ্পণ- 
বিস্মৃত হই, তাহা হইলে আমরা স্বার্থপুতিগন্ধময় বিষয়-বিষ্ঠাগর্তে 
পতিত হইব। তখন “রসো বৈ সঃ” কৃষ্ণসেবা-ব্যতীত আর অন্য 
বস্তুর সেবা হইয়া যাইবে । অখিলরসামূতসিন্ধু কৃষ্ণ আমাদের 
সমস্ত ইন্দিয়ের অধিপতি - হৃষীকেশ-- গোবিন্দ। আমর] তাহার 
কৃপা হইতে বঞ্চিত হইলে অচেতনের সেবায় নিযুক্ত হইয়া অচিৎএ 
পরিণত হইব । তখন চিন্ময় রস আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে, 
জড় রসের বঞ্চনা দ্বারা আমাদের জীবন অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে । 
কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পরম দয়ালু, তিনি আমাদিগকে জড় রস হইতে 
আকর্ষণ করিয়া তাহার পাদপন্মমধূ পান করাইবার জন্য প্ৰমত্ত 
করান। তিনি সচ্চিদানন্দবিএৰহ । তাহার নামসংকীর্তনে আমাদের 
সৰ্ব্ববিধ অমঙ্গল বিদুরিত হয় এবং আমাদের চিত্ত নিৰ্ম্মল হইলে পর 
তিনি তাহাতে উদিত হন ৷ 

অখিলরসামুতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা--জ্ৰীকৃষ্ণ, 
_ হইতে অভিন্ন। শ্রীকঞ্চনাম__নিত্য-শুদ্ব-পূর্ণ-যুক্ত । নাম-নামী 
. অভিন্ন। জাগতিক শব্দ-শব্দীর সহিত কৃষ্চনামের তুলনা করিতে 
হইবে না। অনেক সময় কৃষ্ণনামের সহিত শব্দ-সামান্যের তুলনামূলে 
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আমরা" ভ্ৰমে পতিত হইয়া! 'থাকি। এই ভ্ৰম বশতঃই আমাদের 
নাম ও নামীপরাধে অভেদ-বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে । নাম কিছু নামা- 
পরাঁধ নে, নামাপরাধওনাম নহে, নাম-_ নিৰ্ম্মল ভাঙ্গরৱ, নামা- 
পরাধি--গাট অন্ধকার-সদৃশ'। নাম- পূর্ণ ও অখণ্ড বস্তু। আমর! 
ইন্ড্িয়চালন-ব্যাপারে অপরাপর ইন্ড্রিয়ের সাহায্য লইয়া থাকি, 
কিন্ত কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম স্বতন্ত্ৰ বস্থ । কৃষ্ণনাম-উচ্চারণে অপর ইন্দ্ৰিয়- 
চতুষ্টয়ের ' সাহায্য আবশ্যক ' করে না। কুষ্ণনাম-উচ্চারণে কৃষ্ণের 
নাম, রূপ, গুণ; ' লীলা স্বয়ং প্রকাশিত হয়। জড়জগতের শব্দ- 
উচ্চারণে তৎসম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভের জন্য অপর ইন্দ্ৰিয়চতুষ্টয়ের 
সাহাধ্য আবশ্যক করে, কিন্তু কৃষ্ণনাম-উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে কৃষ্ণের 
রূপ; গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্টা- স্বয়ং ক্ষপ্তিলাভ করে। 
কৃষ্ণনামের সহিত দেবতা, মনুযা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি 
ইতর প্রাণীর জড়ীয়'নামের তুলনা করিতে হইবে নাঁ। কুষ্ণনাম 
কোন: আভিধানিক শব্দ নহেন বা ধাতুনিষ্পন্ন সংজ্ঞা নহেন | 
কৃষ্ণনাম কোন: মায়িক বস্তুর দ্বারা আবৃত হইবার বস্তু নহেন, 
কৃষ্ণনাম-- স্বতন্ত্ৰ, স্বেচ্ছাময়। জড় ত্রহ্মাণ্ডের শব্দ "ও শব্দের উদ্দিষ্ট 
বস্ত্র" সহিত মায়িক ভেদ. থাকে, কিন্তু বৈকুষ্ঠধামে শব্দ-শব্দীতে, 
নাম-নামীতে, স্বরূপ ও বিগ্রহের মধ্যে কোন মায়িক ব্যবধান নাই৷ 
_ এই কলিযুগে জীবসকল জড়ীয় জ্ঞান ও জড়-সম্বন্ধে প্রমত্ত 
এবং-তাহাদের আধ্যক্ষিক জ্ঞানের গতি আত্রেন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত । 
কিন্তু জ্ৰীকৃষ্ণনাম-উচ্চারণ করিলে চিত্তদৰ্পণ-মাঞ্জিত হয়, ভবদাবাগ্নি 
নিৰ্বাপিত হয়; হৃদয়ে চিরশান্ত্িসিংহাসন- প্রতিষ্ঠিত হয়। যত 
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বাধাবিত্ন থাকুক না কেন, শ্রীকৃষ্ণনাম অশেষ বাঁধাবিদ্লছর । যতই 
হৃদয়ে কুসংক্কার-রূপ আবর্জনা থাকুক না কেন, ন্ৰীকৃষ্ণনাম-উচ্চারণে 
হৃদয় বিশদ হয়, সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি বিদুরিত হয়। অবশ্য 
নামোচ্চারণ কালে প্রথম অবস্থায় হৃদয়ে জন্ম-জন্মান্তরের আবিলতা 
ও অনর্থরাশি অবস্থানের দরুণ শুদ্ধ নান উচ্চারিত হয় না বটে, 
কিন্ত অবিশ্রীন্ত নামোচ্চারণের প্রভাবে সেই সমস্ত অনৰ্থ ক্রমশঃ 
দূরীভূত হয়। 

বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত হইয়া আমাদের রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও 
গদ্ধ-সংক্রান্ত অনেক জাগতিক বিষয় মানসপটে অঙ্কিত আছে। 
সেই অঙ্কিত চিত্রগুলি ত্রিগুণ-তাড়িত চিত্তকে কলুষিত করিয়া 
বিপথগামী করায় । নামোচ্চারণপ্রভাবে নামের কৃপায় জড়- 
বিষয়ের প্রভাব খধিবত হইয়া চিৎপ্রভাব বিস্তার করে। সাধু 
গুরু-মুখে নামোচ্চারণের প্রাক্কালে দশবিধ অপরাধের বিবয় শ্রবণ 
করা কর্তব্য । দ্রশ-অপরাধ-বর্জিত নামোচ্চারণ না করিলে আমরা 
চিন্ময় ধামে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারি না। যদি আমরা 
শুদ্ধ নামোচ্চারণকারী সাধুগুরুবর্গের প্রতি মর্তাবুদ্ধিবশতঃ অন্ুয়া 
প্রকাশ করি, কিম্বা তাহাদিগকে আমাদেরই মত ভ্রান্ত জীব মনে 
করি, অথবা যাহারা এরূপ সাধুনিন্দী করে, তাহাদিগকে প্রশ্রয় 
দেই, তবে আমাদের সাধুনিন্দারপ প্রথম নাঁমাপরাধ হইবে । 
যদি কৃষ্ণকে অন্যান্য আধিকারিক দেবতাবৃন্দের সহিত সমান জ্ঞান 
করি এবং কৃষ্ণনামের সৰ্ব্বোত্তমতা স্বীকার না করিয়া অনা দেবতা- 
গণকে স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে তাহাদের নামের সহিত কৃঞ্চনামের সামঞ্জস্ত 
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করি, তবে আমাদের দ্বিতীয় নাঁমাপরাধ হইবে । কৃষ্ণনাম সবর্ব 
শক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞাপক, নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত । নাম-নামী অভিন্ন। 
কষ্ণনামের সহিত অপর কোন নামের তুলনাই হইতে পারে না। 
কৃষ্ণনাম ব্যতীত অপর নামে নিত্যত্ব, শুদ্ধত্, পূৰ্ণত্ব ও মুক্তত্ব নাই; 
সেই সকল নাম আপেক্ষিক ধৰ্ম্মযুক্ত, কিন্তু কৃষ্ণনাম স্বতন্ত্ৰ ও স্বরাট,। 
নামশ্রবণে অন্তঃকরণের শুদ্ধিলাভ ঘটে । শুদ্ধ অন্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণের 
রূপ স্ষ,ণ্ডিলাভ করে, রূপের সমাকৃক্ষ-্তি হইলে গুণের ক্ষ ্ডিলাভ 
হয়। গুণের সম্যক্‌ ক্ষতি হইলে পরিকরবৈশিষ্ট্যের এবং তৎপর 
লীলার সমাক্‌ স্ষ,ণ্ডি হইয়া থাকে । এই সমস্ত বিষয়ে তত্রজ্ঞানের 
অভাবে দ্বিতীয় নাঁমাপরাধ অবশান্তাবী | সুতরাং আমাদের কৃষ্ণ- 
নামের সহিত অপরাপর নামের সামপ্রস্যরূপ অপরাধ করা উচিত 
নহে। কুষ্ণনীমেই সর্বশক্তি আছে, সৰ্ব্ব সুবিধা আছে, সকল 
আনন্দ আছে। অপর নামে সঙ্কীৰ্ণতা, সীমাবদ্ধতা, অসম্পর্ণত৷ 
থাকার দরুণ আংশিক খগুজ্ভান ও আংশিক আনন্দ পরিলক্ষিত হয়, 
কিন্তু কুষ্ণনাম-- অখণ্ড, পূৰ্ণানন্দ, পূর্ণজ্ঞানময় ৷ ৷ ব্ৰহ্ম ও পরমাত্মার 
নাম সেইরূপ পুর্ণজ্ঞান ও পুর্ণ আনন্দপ্রদ নহে । দধি-ছু্ষের সমজ্ঞান 
আমাদের নিৰ্ব্ব,দ্ধিতার জ্ঞাপক ৷ দুগ্ধ হইতে দধি উৎপন্ন হয় বটে, 
কিন্তু দধি কিছু দুগ্ধ নহে, কিম্বা দুগ্ধ হইতে স্বতন্ত্ৰ পদাৰ্থও নহে । 
তদ্রপ কুষ্ণনাম ত্রগুণতাডিত হৃদয়ে উদিত না হওয়ার দরুণ বিভিন্ন 
সংজ্ঞায় বিভিন্ন বস্তু পরিদৃষ্ট হয় । নিগুণ হৃদয়ে নিগুণ কৃষ্ণনাম 
উদ্দিত হয়। সগুণ হৃদয়ে সগুণ দেবতা উদিত হইয়া থাকেন, ৷ 
কৃষ্ণনামের উদয় হয় না। কৃষ্ণই আমাদের একমাত্র উপাস্য বস্তু, 
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 প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে প্রেমের ঠাকুরের উপাসনা হয়। এঁশর্য্য-শিথিল 
প্রেমে প্রেমময় কৃষ্ণের সেবা হয় না। অথিলরসামৃতযুন্তি কুষ্ণনামের 
সহিত রামনাঁমের তুলনা হইতে পারে না। কৃষ্ণনামে যে রসামুত- 
সিন্ধু উদ্বেলিত হয়, রামনামে তাহার কোট্যংশের একাংশও হয় না, 
যেহেতু কৃষ্ণনাম- পূর্ণতম, রামনাম - আংশিক । কুষ্ণনাম__পূর্ণ- 
তম, অবতারী, অংশী ; রামনাম_ পূর্ণ, অংশ ও অবতার । 
কুঞ্চনাম নিগুণ, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ; তিনি সমস্ত সন্তা, সমস্ত 
জ্ঞান, ও সমস্ত আনন্দের আকর; তিনি সব্বকারণকারণ | 
নিক্ষপট নিগুণ সেবকের প্রেমসেবা তিনি গ্রহণ করেন। অবতারী 
কৃষ্ণের নামে যে আনন্দামূতের খনি আছে, ব্ৰহ্ম-শঙ্করের নামে 
সেইরূপ আনন্দের খনি নাই। অতএব ব্রন্ম-রুদ্রাদি দেবতাকে 
কৃষ্ণের সহিত তুলনা করা পাবগুত্বরূপ দ্বিতীয়াপরাধ ৷ 

তাই বলিয়া অন্যান্য আধিকারিক দেবতাগণের সহিত 
শ্রীরামচন্দ্রের সামঞ্জস্য করিতে হইবে, এরূপ নহে। যেহেতু 
শ্বীরামচন্দ্র__বিষু, নিগুণ, সকল দেবতার ঈশ্বর ; আধিকারিক 
দেববৃন্দ সগুণ, সুতরাং মায়াবশযোগ্য ২ শ্ীরামচন্দ্র__মাঁয়ীধীশ । 
শ্রীকৃষ্ণ _অবতারী, শ্রীরামচন্্র_অবতার ৷ আ্ৰীকুষ্ণ--লীলা পুরু- 
যোত্তম। শ্রাকৃষ্ণে লীলামাধুরী, বেণু মাধুরী, রূপ-মাধুরী ও প্রেম 
মাধুরী পূর্ণমাত্রায় আছে; জ্ৰীৱামচন্দ্ৰে এ সমস্ত গুণ পরিলক্ষিত 
হয় না বলিয়া তিনি বষ্টিগুণসম্পন্ন নারায়ণ । চারিটি রসে আংশিক- 
ভাবে শ্রীরামচক্দ্রের উপাসনা হয়, কিন্তু পঞ্চরসে পরিপূর্ণ মাত্রায় 
₹ শ্ৰীকৃষ্ণই একমাত্র সেব্য উপাস্যবিগ্রহ। পরিপূর্ণভাবে “রসো বৈ 
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সঃ”ই সেব্যবিগ্রহ। ৷ সত্বগুণের অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতা বিষ্ণু--পালনকর্তী, 
রজৌগুণের অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতা ব্রন্গা_ স্থগ্টিকর্তা ও তমোগুণের 
অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতা রুদ্র_-সংহারকর্তা হইলেও সত্বতন্তু বিষ্ণুর উপা- 
সনাই শ্রেয়ঃ। ত্ৰিশক্তিধ্বক্‌ মহাবিষ্ণুই সত্গুণাশ্রয়ে পালনকর্তা 
রজোগুণাশ্রয়ে স্থষ্টিকর্তা ও তমোগুণাশ্রয়ে সংহারকর্তা । সুতরাং 
সন্বগুণের সহিত রজস্তমোগুণের সামঞ্জস্য করিয়া নারায়ণের সহিত 
ভ্ৰহ্ম-রুদ্রাদি দেবতার সমজ্ঞান__ দ্বিতীয় নামাঁপরাধ। 

গুৰ্ব্ববজ্ঞাই তৃতীয় নামাপরাধ | গ্ুবর্ববজ্ঞা সৰ্ব্বতোভাবে 
পরিবর্জনীয়। শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত মানব জন্মৈশ্বধ্য-আঁতগ্রীর 
প্রভাবে অহঙ্কার-বিঘুটাত্বা, সুতরাং ভগবৎপাদপদ্মসেবালাভে 
অসমৰ্থ গ্রীগুরুদেব স্বয়ংরূপ ভগবানের স্বয়ংপ্রকাশবিগ্রহ । তিনি 
আশ্রয়জাতীয় সেবক ভগবান্‌, অথচ বিষয়জাতীয় সেব্য ভগবান্‌ 
হইতে স্বতন্ত নহেন শ্ৰীগুরুপাদপদ্ধ লীলাপুরুষোত্বম শ্রীনন্দনন্দন 
হইতে অচিন্ত্যভোদাভেদতত্রবিণিষ্ট ৷ সর্যযালোকের সাহায্যে যেইরূপ 
সূ্য্যদর্শন সন্তব--কৃত্ৰিম আলোকে কূর্য্যদর্শন সম্ভবপর নহে, তদ্ৰূপ 
গুরুকুপাবলে বিষয়ানল- সম্পূর্ণরূপে নিৰ্বাপিত - হইলে কৃষ্ণ 
সাক্ষাৎকার লাভ ঘটে। আব্যক্ষিক জ্ঞান অতি বড় সমুদ্ধিসম্প 
হইলেও মেপে নেওয়ার ধৰ্ম্মে অবস্থিত বলিয়া বৈকুণ-প্রতীতিঃ 
ব্রিসীমানায় পৌছিতে অসমর্থ। অতএব তুরীয় অধোক্ষজ-জ্ঞান 
গুরু-কুপাব্যতীত লভ্য নহে । আমর! অধোক্ষজ বস্তুর জ্ঞান-লাঙে 
যতই চেষ্টা করি না কেন, শ্রীগুরুপাঁদপন্ধের কৃপাকণ! ব্যতীত সমস্ত 
জ্থুলতূষাবঘাতীর স্যায় পগুশ্রম-মাত্র | শাস্ত্ৰজ্ঞানে অধিকার-লাভ-_ 
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গুরুকপালোকসাপেক্ষ। অক্ষজন্ঞানে শাস্জ্ঞানলাভের চেষ্টা 
ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিষ্ছল। জড় নয়নের সাহাযো আকাশার্দ 
দৃষ্ট হয়, অপরাৰ্দ্ধ অন্বচ্ছ পুথী দ্বারা আবৃত। জড় চক্ষে ৩৬০ 
ডিগ্রীর চতুর্থাংশ ৯০" ডিগ্রী পর্য্যন্ত কৌণজ-দর্শন সম্ভব ; অপর 
তিনের চার অংশ গোচরীভূত হয় না; তদ্ৰূপ মানবজ্ঞানে তর্কপন্থা 
একের চারি অংশ বলিয়া অধোক্ষজঙ্ঞানের পরিপন্থী । অধোক্ষজ 
জ্ঞান বাস্তবসত্যে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং পরিপূর্ণ । মানবজ্ঞান সসীম, 
খণ্ড ও অসম্পূর্ণ বলিয়া অধোক্ষজজ্ঞান জড়েন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য নহে। কিন্তু 
যখন মানব খণ্ডজ্ঞানের অকম্মণাতা উপলদ্ধি করিয়া গুরুকুপা-লাভের 
জন্য সেবোন্মুখ কর্ণদ্বারা গুরুমুখপন্মবাণী অহরহ পান করেন, তখনই 
প্রীনামপ্রভু শব্দৰন্মৱূপে শুশ্রযুর কর্ণরন্ধ-পথে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার 
হৃদয়ের সৰ্ব্ববিধ অনৰ্থ দূর করিয়া আধিপত্য বিস্তার করেন। 

শাস্ত্রের শাব্দিক অর্চামুস্তির উপর আমাদের নির্ভর করা 
উচিত। তাহা আমাদের অক্ষজ জ্ঞানগম্য ইন্দ্রিযুগ্রাহ্য নহে। 
শাস্ত্ৰবাকে) বা গুরুবাকো আমাদের অনাস্থা প্রদর্শন করা উচিত 
নহে। ভগবজজ্ঞান লাভ করিতে হইলে শাস্ত্ৰ  গুরুৰাক্যে 
শ্রদ্ধান্বিত হওয়া একান্ত আবশ্যক । শাস্ববাকো অনাদরই চতুর্থ 
নামাপরাধ। 

বৈকুণ্ঠনাম-সকল--অঘহর ৷ শ্লীহরিনামে প্রারন্ধ ও অপ্রারক 
সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, সৰ্ব্বপাপবীজ অবিদ্যা ( স্বরূপত্রম ) 
দূরীভূত হয়। নাম অশেষ পাঁপহর বলিয়া যদি আমরা নামবলে 
পাপাচরণ করি, তাহা হইলে আমাদের পঞ্চম নামাপরাধ হইবে। 


১৮ শ্রীল প্রভৃপাঁদের গোলোকবাণী 


এই অপরাধ মাঁজ্জনীয় নহে। অন্য শুভ কৰ্ম্ম যথা-_যাগ, যজ্ঞ, 
দান, ব্রত, তপস্তা, অষ্টাঙ্গ যোগ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সহিত নামের 
তুলন|--ষষ্ঠ নামাপরাধ। হরিনামকীর্তনকালে অনবধান__সপ্ুম 
নামাপরাধ | অশ্রদ্বধানে হরিনামোপদেশ-- অষ্টম নামাপরাধ। 
হরিনামে অর্থবাদ-_ নবম নামাপরাধ। 'অহংমম বুদ্ধি'বশতঃ নাম- 
মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও নামগ্রহণে অঞ্জীতি- দশম নামাপরাধ। 
যাহারা হরিনাম আশ্রয় করিয়া ভজনপ্রয়াসী, তাহারা দশবিধ = 
নামাপরাধ সর্ববতোভাবে বর্জন করিবেন ৷ 

নামভজনকারী অষ্টপ্রকার বিধি পালন করিবেন ৷ ১। শ্রী গুরু- 
বাক্যে এবং শাস্ত্ৰবাক্যে বিশ্বাসই- শ্রদ্ধা। ২ ৷ নামপরায়ণ সাধু 
সঙ্গ । ৩। সাধুমুখ-বিগলিত-হরিকথা-শ্রবণ ও কীৰ্ত্তনই--ভজন- 
ক্রিয়া। ৪। তৎফলে সর্বপ্রকার অনর্থনিবৃন্তি; সাধনরাজ্যে 
সাধকের এই চতুধিবিধ প্রাথমিক ভজন- প্রণালী অবলম্বন কর! 
আবশ্যক । তংপরে ৫ ৷ নামভজনকারীর শ্ত্রীনামে একান্তিকী 
নিষ্ঠা হওয়া! আবশ্যক ৷ ‘নিষ্ঠা’ অর্থে_ নৈরন্তর্য্য । ৬। স্বারসিকী 
রুচির সহিত নামগ্রহণ। ৭। নামে আসক্তি ৷ ৮ ৷ ভাবভক্তি 
অর্থাৎ প্রেমের প্রাগ'ভাব; ইহাকে স্থায়ী রতি বলে। যাহার 
নামে স্থায়ী রতি বা প্রীত্যঙ্কর জন্মিয়াছে, তাহার এই নয়টা লক্ষণ; 
যথা--১। ক্ষান্তি, ২। অবার্থকালত, ৩। বিরক্তি, ৪ ৷ মাঁন- 


শুন্যতা, ৫৷ আশাবন্ধ, ৬। সমুৎকঠা, ৭। নামগানে সদা 
রুচি, ৮ | তৎগুণাখ্যানে আসক্তি, ৯ ততবসতিস্থলে প্রীতি ৷ 


ভাবভক্তিতে বা স্থায়ী রতিতে চারিটী সামগ্রী-সংযোৌগে রসের 


শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যাভিভাবণ ১৯ 


ৎপত্তি। এই রস হৃদয়ে আবিভূতি হইলে মনোধৰ্ম্ম হইতে যুক্তি 
লাভ হয়। তখন হৃদয়ের এমন একটী অবস্থা হয় যে, সৰ্ব্বক্ষণই 
কৃষ্ণেন্দরিয়প্ৰীতিবাঞ্ছামূলে বিশ্রস্তের সহিত গুরুসেবা করিবার ইচ্ছা 
জন্মে। মন তখন ত্রিগুণতাডিত না হইয়া হরি-গুরু-টবঞ্চব-সেবার 
অভিলাষী হর । প্রাকৃত জগতে যে পঞ্চবিধ রস আছে, তাহা 
জড় রস। চিন্ময় রসের সহিত উহার সামঞ্জস্য করিতে হইবে না। 
যেহেতু চিন্ময় রস অতান্ত উপাদেয়, নিত্যনবনবায়মান এবং জড় রস 
অত্যন্ত হেয় ও পুতিগন্ধময় । 
ঈশ্বর ও জীবে অভেদবৃদ্ধি করিতে হইবে না। ঈশ্বর 
মায়াধীশ, জীব-__মায়াবশ-যোগ্য। কুষ্চেন্ৰিয়প্ৰীতিবাঞ্ছাই--প্ৰেম, 
আর আত্রিন্দিয়প্রীতিবাঞ্ছাই-_কাম ৷ জ্ৰীকৃষ্ণনামসংকীৰ্ত্তনে পূর্ণ- 
মাত্রায় নববিধা ভক্তি হয়। ভাবভক্তির ঘনীভূত অবস্থাই _ 
প্রেমভক্তি, ইহাই জীবের নিতা প্রয়োজনীয় বস্তু । 
পঞ্চবিধ রসের যে-কোন একটা রসে স্বরপস্থ হইয়া আনুকুল্যে 
সৰ্ব্বে্দিয়ে কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা ভক্তির লক্ষণ। তবে বিচাৰ্ধ্ 
এই যে, কৃষ্ণসেবা করিয়া কৃষ্ণের নিকট হইতে আমাদের কোন বস্তু 
আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নহে। হে কৃষ্ণ! আমি ধন চাহি না, 
আমি জন চাহি না, সুন্দরী ভাধ্যা চাহি না, পাণ্ডিত্য চাহি না. 
এমন কি, মোক্ষ পর্য্যন্ত চাহি না, যে কোন জন্ম হউক না কেন, 
তোমার চরণে অহৈতুকী ভক্তি চাই। কৃষ্ণের নিকট কোন বস্ত 
চাওয়া, কৃষ্ণের ভোগের জিনিষকে ভোগবুদ্ধি করা, ইহা মস্ত 
অপরাধ; সুতরাং শুদ্ধভক্ত অপ্রাকৃত কামদেবের ইন্ড্রিয়তর্পণে 


২ শ্রীল প্রভুপাঁদের গোলোকবাণী 


আন্বুকুল্যে সৰ্ব্বেত্ৰিয় নিযুক্ত রাখিবেন। ইহাই নি্ষপট আর 
সেবা ।  শুদ্ধসত্বে এই সেবা উদিত হইলে জীবের নিত্যমঙ্গল লা; 
হয়। 

অবশেষে আপনাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এ 
যে, এ সম্বন্ধে অনেক জটিল বিষয়ের মীমাংসা করিবার ইচ্ছা ছিঃ 
কিন্তু সময় সংক্ষেপ; বারান্তরে শান্্যুক্তিমূলে সেই জটিল বিষয়ে 
সমাধান করিবার ইচ্ছা রহিল। মোট কথা এই যে, মনোধে 
যে ফলভোগবাদ বা ফলত্যাগবাদ কল্পিত আছে, তাহা সম্পূর্ণরূণ 
বর্জন করিয়া কায়মনোবাঁক্যে শ্রীগুরুদেবের আন্ুগত্যে শুদ্ধসয 
অবস্থিত হইয়া সৰ্ব্বক্ষণ হরিগুরুবৈষ্ণবের সেধা করাই আমাদের 
চরম উদ্দেশ্য । ইহার ফলে তাহাদের কৃপায় আমাদের কৃষ্ণগ্রেম 
লাভ ঘটিবে । 


গ্রীশ্রীরাথ|উজী উপলক্ষে 


গ্রীন প্রভুপ/ছেত্র বক্তা 
স্থান_শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত নাট্যমন্দির 
তাব্লিখ--২রা আশ্বিন (১৩৩৮৮ ১৯শে সেপ্টেম্বর (১৯৩১) 
সময়__রাত্রি ৮ ঘটিকা--৯৷০ ঘটিকা 


শ্রীমগ্ভাগবতের পাঠকগণ ধা’র একমাত্র সেবক হবার আশা 
পোষণ করেন এবং শ্রীমন্ভাগবতের মধ্যে যী’র নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ 
করেননি, ভগবানের সেই সৰ্ব্বস্ব বস্তু আমাদের সকল অহঙ্কার 
বিনাশ ক'রে তা’র পদতলে আশ্রয় প্রদান করুন ৷ 

আজ তী'রই আবির্ভাবের দিন। যিনি সকল প্রাণীকে 
ভগবানের নানা প্রকার প্রসাদ সংগ্রহ ক'রে দিবার জন্য সর্বদা 
বদান্তবরা, সেই মহাবদান্য-্বরূপিণী আমাদের হৃদয়ে আবিভূতা-- 
প্রকটিতা হউন। তা’র আবির্ভাব আমাদের আরাধ্য-ব্যাপার 
হউক। 

আমরা সাধারণতঃ লোকের নিকট শুনে আস্ছি, গোবিন্দ 
বস্তু সকল পৃথিবীকে পালন করেন। সেই গোবিন্দ যা’কে সৰ্ব্বস্ব 
বিচার ক'রে থাকেন, সেই বস্তুর আনুগত্য ব্যতীত আমাদের সৰ্ব্ব 
শবের অর্থের উপলব্ধি হয় না। স্ব’ শব্দে_ নিজ, স্ব শব্দে 
ধন; যিনি গোবিন্দের ‘স্ব’ অর্থাৎ নিজ, আর যিনি গোবিন্দের স্ব 


২২ শ্রীল প্রভূপাদের গোলোকবাঁণী 


অর্থাৎ ধন, গোবিন্দের সকল ধন তিনি_-যে ধনে গোবিন্দ ধনী। 
সেই বস্তু গোবিন্দের সৰ্ব্বস্ব বস্তু। তিনি যদি আমাদের আরাধ্য 
বিষয় হন, তা’ হ’লে আরাধনা কি জিনিব বুঝতে পার্ব । 
ভগবদ্বস্তকে ভজনীয় বস্তু বলে সকল শাস্ত্ৰ তারস্বরে গান 
করেন। তিনি ব্যতীত আর অন্য কোন বস্তু আরাধ্য শব্দ-বাচ্য 
হ'তে পারে না। আমাদের তাৎকালিক অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন সেই 
বস্তুর অনুসন্ধান-রহিত হ'য়ে তার প্রেমা হ'তে বঞ্চিত হই। 
সেকালে অনৰ্থ এসে সেই বস্তুকে অন্য বস্তু ব’লে ভ্ৰান্তি করায়। 
আমাদের প্রয়োজন যে অর্থ, তদ্বিপরীত বিষয়ই অনর্থ। 
আমাদের মনোহভীষ্ট প্রাপ্য অর্থ বা সিদ্ধির যদি সেবান্ুুগ না 
করি__সেবা বিষয়ে শিক্ষা লাভ না করি, তা’ হ’লে আমরা নিজের 
অহঙ্কারের বশবর্তী হ'য়ে সেবোর পরিবর্তে আর কিছুকে সেবা কারে 
বস্ব । 
ভগবংপ্রেমাই যে একমাত্র আরাধ্য এ কথা সুষ্ঠুভাবে লা 

করি যা” হ'তে, তার গণে গণিত হবার প্রবল আশায় জীবিত 
থাক্ব, নতুবা হাজার বার মরে যাওয়াই আমাদের ভাল ৷ 

“আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈ: কথঞ্চিং 

কালোময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি। 

ত্বঞ্চেং কপাং ময়ি বিধান্তসি নৈব কিং মে 

প্রাণৈত্রজে ন চ বরোরু বকারিণাঁপি ৷৷ 

হ নাথ গোকুলস্থধাকর স্ুপ্রসন্ন- 

বক্তারবিন্দ মধুরস্যিত হে কৃপার্র। 
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যত্ৰ ত্বয়া বিহরতে প্রণয়ৈ: প্রিয়ারাং- 
তত্রৈব মামপি নয় প্রিয়সেবনায় ॥” 

ভক্তগণের যে একমাত্র অভিলবণীয় আশা, সেই অমৃতসিন্ধুময়ী 
আশা কোন্‌ সময়ে ফলবতী হ'বে, এই আশায় জীবনধারণ করাটা! 
প্রয়োজনীয় বোধ কর্ছি। কিন্ত আমাদের উৎকঠার বুদ্ধি না 
হওয়ায় সেই আশা পূর্ণতা লাভ করছে না__-আশার সফলতা 
হচ্ছে না। সেই আশা যদি আজও পুর্ণ না হয়, আজও যদি 
গোবিন্দ-সর্ধন্বের আবির্ভাব হৃদয়ে প্রকাশিত না হন, তবে আমরা! 
বঞ্চিত। আমাদের তুল্য ভাগ্যহীন জগতের ইতিহাসে আর 
পাওয়া যাঁবে না। ভগবানের ধাম-- ভগবদ্বস্ত, সমস্তই যশ'র 
কৃপায় লাভ ঘটে, তা’র সেবায় যদি বঞ্চিত হই, যদি তী'র পরিচয় 
না পাই, শ্রীমন্ভীগবতের আঠার হাজার শ্লোক পাঠকালে তা" 

সন্ধান যদি না পাই, তবে শ্্রীমন্ভাগবত পাঠ বার্থ হ'য়ে গেল। 
তা’র পরিচয়ে পরিচিত হ'য়ে শ্রীগৌরন্ুন্দর আমাদিগকে 
যে উন্নত উজ্জল রসের কথা বলেছেন এবং ভাগবতের সেবা কত 
রকমে করতে পারা যায়--অবিমিশ্ৰা৷ সেব| কিরূপভাবে কর্তে 
পারা যায়, সেই কথ! যখন বলেছেন, তখনই আমরা উজ্জল রস 
ব'লে একটা ব্যাপার বুঝতে পারি। ব্যতিরেকভাবে অনুজ্জল 
রসের ব্যাপার-__ক্ষীণ-প্রভ রসের অন্ুপাদেয়তাও জান্তে পারা 

যায়। 

| ভগবানকে সেবা কর্বার জন্য ভগবান্‌ স্বয়ং কত প্রকারে 
আত্ম পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ভগবান্‌কে ন্ুষ্ঠ,ভাবে সেবা ক'রে 
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যিনি ভগবানেরও সেব্য বস্তু হ'য়েছেন, সেই পদার্থকে আমাদের 
সব্বতোভাবে জানা আবশ্তক। তী'র পাদপদ্মে আমাদের আত্মার 
অন্তুরাগ প্রকটিত  কর্তে হ'লে যশা'রা তীর স্তাবক, তাঁরাই 
আমাদিগকে তা’র সেবায় অধিকার দিতে পারেন ৷ সেবা কর্বার 
বুদ্ধি ও শক্তি তা’র আনুগত্য প্রিয় জনগণের সঙ্গে লাভ হয়_ 
তা'র সেবাই আমাদের পরম প্রয়োজনীয় বিষয় বগলে উপলব্ধি 
হয় ৷ 

সেই বস্তুটি যখন ভগবানের সর্বন্ধ বলে আমরা মহাজনের 
উপদেশাবলী হ'তে সংগ্রহ কর্তে পারি, তখন আরাধনা-কার্ষ্ের 
সুষ্ঠ, ত একমাত্ৰ তা’তেই আছে জেনে তা’র সেবায় অগ্রসর হুই৷ 
আজ থেকে--তা'র আবিৰ্ভাব দিবস থেকে তার দাস্যে নিযুক্ত 
হ'লে পরম মঙ্গল আমাদের অধিকারের মধ্যে আস্বে। 

_ সকলেই যে আমরা চরম মঙ্গল প্রার্থী, তা? নয়। কিন্ত 
কোন অজ্ঞাত স্কৃতিক্রমে যদি পরম মঙ্গলের আকর-স্বরূপা 
বুষভান্ু নন্দিনীর গণস্থ কাহারও সঙ্গে আমাদের তার অকৃত্রিম 
কথা শুনার সত্য ষত্য সৌভাগ্য লাভ হয়, তা” হ’লে আমাদেরও 
চর্ম মঙ্গলের পথে যাত্রা করার প্রেরণা লাভ হ'তে পারে । 

_ যিনি অখিল রসামৃতমূরতি নন্দ-নন্দনের সৰ্ব্বস্ব, তশ’র সেবা 
এবং তাঁ’র অনুগত জনগণের সেবায় বঞ্চিত হ'য়ে কখনও গোবিন্দ- 

সেবায় অধিকার লাভ হয় ন৷ প্রথমে তা'র (শ্রীমতী রাধিকার) 
পরিচয় পেতে হ’লে তার নামের পরিচয়ের আবশ্যক মনে করি, 
কিন্ত শ্রীষন্তাগবত-পাঠকালে আপাত দৃষ্টিতে তী'র নামটি দেখতে 
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পাই না, কেবল তাঁর রূপের কথা, গুণের কথা, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও 
লীলা কথার আলোচনা পাই। গোবিন্দ-সব্বস্বের নাম বাদে 
আর সকল কথা যেন শ্রীমদ্ভাগবতে পাই । নামটি যেন প্রীমন্ভাগবতে 
বলা হচ্ছে না। কিন্ত শ্রীমন্ভাগবতের শ্লোকে পাই, --- 
“জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং যদ্দিজ্ঞানসমন্বিতম্‌। 
সরহসাং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥% 
(ভাঃ ২৯৩০) 
“কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা। 
ময়াদে ব্ৰহ্মণে প্রোক্তা ধৰ্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ৷৷ 
তেন প্রোক্তা স্বপুত্ৰায় মনবে পুর্বজায় সা।” 
( ভাঃ ১১1১৪।৩-৪ ) 
ভগবান আদি পুরুষ ব্ৰহ্মাকে এই সকল কথা বলেছিলেন ; 
কিন্তু কাল-প্রভাবে জৱা-মরণ-ধৰ্ম্মের বশীভুত বিচারপ্রণালীতে লোক 
ভগবানের কথা বিস্মৃত হ’য়েছিল। 
“জ্ঞানং মে পরমং গুহাং যন্বিজ্ঞানসমন্বিতন্‌। 
সরহস্ং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ৷৷” 
আমি বল্ছি, তুমি শ্রবণ কর, গ্রহণ কর। আমার: জ্ঞান 
পরম গোপনীয় । বিজ্ঞান-সমধ্ষিত জ্ঞান, রহস্য সহিত জ্ঞান 
পরম গুহা | রহসা-রহসি স্থিত:__-বাইরের দিকের বিচারে 
সেগুলি ধর্তে পারা যায় না-রহস্যঙ্গ ধরতে পারা যায় না।, 
বহিজ্জগতের চিন্তাস্ৰোতে থাকার দরুণ আত্মবিৎ এর চরণাশ্রয় 
করা যে একান্ত প্রয়োজন, তা’ বিস্মৃত হয়েছি। সেই জ্ঞান দেওয়ার 
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জন্য ভগবান্‌ সৰ্ব্বদা প্রস্তুত । 

ভগবান ব্ৰহ্মাকে বল্ছেন-_-“আমি বল্ছি, তুমি শ্রবণ ক 
তুমি গ্রহণ কর; আমার কৃপা ব্যতীত কারও শ্রবণ করার বা গর! 
করার অধিকার নেই। আমার কৃপা-দ্বারা কেবল তীা'রাই মে 
রহস্য জ্ঞান লাভ কর্বেন--যশা'রা আমার কথা শ্রবণ কর্বেন 
আমি যে প্রকার, আমার যে রূপ, আমার যে স্বরূপ, আমার? 
গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য, লীলা__সাধারণ ভাবনাবত্্র অতিক্রম ক’ 
য়ে অপ্রাকৃত রসময়ী লীলা, তা’ আমার কৃপাশক্তি ব্যতীত লা; 
হয় ন|৷ অখিল সদ্ঞচণের একমাত্র আধার যে আমি--রজ 
স্তমোমিশ্র সদ্গুণের কথা বলছি না|--যা’ জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের কার 
হ'য়ে অবস্থিতি করে, সেই গুণ-বিশিষ্ট ও কার্যের কারক দে 
আমি - আমি যে মূল আকর বস্তু, তা’ জান্তে পারা যায় আমার 
‘অই্রৰহ লাভ করলে । এজন্য “মদনুগ্রহ” শব্দটি ব্যবহার কর্লেন। 
ভগবানের অঙ্গের খবর, রহসে?র খবর. বিজ্ঞানের খবর--কেবল 
চেতনময়বিজ্ঞান ; তদ্রপবৈভবের খবর--পরম গোপনীয় আঅদ্বয় 
জ্ঞান, যা’ কোন দিন কোন কারণে গ্রবন্তিত হয় না, সেই নিত্য 
পরমগুহ্যজ্ঞান একমাত্র ভগবৎকপাতেই লাভ হয়। এই সরহসা 
জ্ঞানের কথা চতুঃপ্লোকী শ্রীমন্তাগবতের প্রারম্ভে অভিব্যক্ত। 
শ্রীগৌরনুন্দর তা’ জগতের নিকট উদ্ঘাটিত ক'রে জানিয়েছেন, 
তাই ভাগ্যবন্ত আমরা । এই যে রহস্যের কথা বলছেন, কিন্ত 
যা'কে নিয়ে সেই রহস্য, তা*র নামটি উচ্চারণ করেন নি। সেই 
জিনিষটি রহস) ব'লে--অনভিজ্ঞসম্প্রদায়ের নিকট প্রকাশ্য নয় 
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ব'লে প্রকাশ করেন নি; এ সকল লোক ভাগবতের নন্দ-নন্দনের 
লীলার কথা শু'নে শ্রদ্ধান্বিত হওয়া দূরে থাকুক, এ সকল কথা 
পরিহার ক'রে জড়ের ধারণার অন্ককুলে নিধ্বিশেবভাব-মাত্র বিচার 
করেন। কেউ বা তা’তে বিলীন হওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেন। 
লবণের অভাবে আপাতদর্শনে এরূপ বিবর্ত উপস্থিত হয়। প্রচুর 
পরিমাণে ভগবৎ-সেবাবৈুখ্য থাকায় ভগবন্তক্তির স্বরূপ তাদের 
অবগতির বিষয় হয় না। আমাদের সত্বোজ্জল হৃদয়ে রসময়ী 
পরমেশ্বরীর আবির্ভাব দিবস রবিচক্রে উপস্থিত হয়েছে। ভ্ৰাম্য- 
মান্‌ রবি পরমেশ্বরীর প্রাকট্য উদঘাটন করছেন! সুতরাং সেই 
দেবগণও রহস্-উদঘাটনের জন্য আমাদের পরম অনুকুল । 

আমাদের কর্তব্য হচ্ছে-_রহসাবিং বাক্তির শরণাপন্ন হওয়া। 
মনোহরদাস নামে এক কৰি বলেন, 

“রাধা-পদ-পঙ্কজ ভকত কি আশা ৷ 
দাস মনোহর কর ত’ পিয়াস! ৷৷” 
শ্ৰেষ্ঠ ভগবদ্ভক্তগণের অভীষ্ট বস্তু একমাত্র রাধাপদসেবা-_ 
“ক্ীরাবাপদদাস্াযমের পরমাভীষ্টং হৃদ! ধারয়ন । 
কহিস্তাং তদনু গ্রহেণ পরমাভূতানুরাগোতসবঃ 11৮ 
শ্ীজয়দেবও তা’র অই্টপদীর মধ্যে বলছেন, 
“কংসারিরপি সংসার-বাসনা-বদ্ধ শৃঙ্খলাম্‌ । 
বাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্ৰজস্থন্দৱী: ৷৷” 

রাসস্থলীতে গোপীসকল উপস্থিত, গোপীনাথ রসক্রীড়ায় 

প্রমত্ত। বার্ষভানবী রাসস্থলীতে উপস্থিত হ'য়ে দেখছেন, অসংখ্য 
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গোপী মণ্ডলী-নৃত্যে ভগবানের সেবা-কার্ধো নিযুক্ত । তা 
বৃষভানুজার মনে ধিক্কার হচ্ছে,_-“আমার . কৃষ্ণ আজ অপরের 
করায়ত্ত ! আমার অনুগত জনগণ আজ সান্তোগ-লীলায় ব্যস্ত | 
সুতরাং তা'দের সন্তোগরসের পুষ্টিকারক বিপ্রলন্ত ভাবে; 
সংবদ্ধনের জন্য বার্ষভানবী রাঁসস্থলীতে যোগদান করার পরিব্ে 
অন্যত্ৰ চালে গেলেন ৷ এখানেই জয়দেব প্রভু ব’লেছেন,--কংসা/ 
কৃষ্ণ কখনও রাঁসস্থলী ভঙ্গ ক'রে সংসারবাসনাবদ্ধ শৃঙ্খলা রাধাবে 
হৃদয়ে লয়ে অন্যান্য ব্রজন্ুন্দরীগণকে পরিত্যাগ কারে চীনে 
গেলেন । রাধিকার আনুগত্য পরিত্যাগ ক'রে কুষ্চেন্দিয়তোষণে; 
যে নিপুণতা৷ দেখা যায়, তা’ একান্তিকী কৃষ্ণসেবাপর! চিত্তবৃন্তি 
অনুসারিণী নয়। গোঁপীসকল রাধিকার কায়বযাহ হ’লেও কৃষ্ণ 
সৰ্ব্বস্ব শ্রীমতী রাধিকার অন্ুগতা অভিমানী কৃষ্ণের সৰ্ব্বোত্ত৷ 
আনন্দ-বিধান কর্তে পারেন, : 
“শ্রীমান্রাসরসারজ্তী বংশীবট তট স্থিতঃ ৷ 
কর্ষন্‌ বেণুস্বনৈৰ্গোপীৰ্গোপীনাথঃ শ্রিয়েহস্ত নঃ ॥ 

রাসরস-প্রবর্তক, বংশীবটতটস্থিত ভ্ৰীমদ্‌গোপীনাথ বেণুধৰ 
দ্বারা গোপীসকলকে আকর্ষণ কর্ছেন ৷ তিনি আমাদের মঙ্গদ 
বিধান করুন । 

গোবিন্দ-সর্বন্বের আনুগতা-রহিত যে সস্তোগের বিচাঃ 
তা’ আমাদের গ্রহণীয় নয়, এটা! প্রকাশ করার জন্য অষ্টপদী৷ 
লেখক শ্রীমদ্তীগবতের পরিশিষ্ট বিচার উদঘাটন ক'রে বল ছেন,_ 
“তত্যাজ ত্ৰজন্বন্দরীঃ”_ রাসে নিযুক্ত গোপী সকলকে পরিত্যা' 
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ক'রে কৃষ্ণ গ্রীরাধিকাকে হৃদয়ে লয়ে ত'র অনুসন্ধানে ছুট লেন। 
সকল গোপীর প্রেমের বন্ধন ক্গীণা, ছুর্বলা, অরক্ষণশীলা । 
বার্ভানবীর শৃঙ্খলের বড় বেশী জোর, তা’ বড় শক্ত । তখন সেই 
গোপীসকল বুধভানুনন্দিনীর অধিরূঢ মহাভাবাশ্রিতা হ'য়ে - মোহন 
মাদনাদি ভাবযুক্তা হ'য়ে কৃষ্ণশ্বেষণে ছুট লেন_-তশা*রা সকলেই 
বুঝতে পার্লেন_-গোবিন্দসর্ধ্বন্থ বার্ষভানকীর চরণাত্রয় ব্যতীত 
মধুর রস সমগ্র পুষ্টিলাভ করতে পারে না। বিভিন্ন গোপী 
যেসকল ভাবসমন্িত হ'য়ে সেবা করেন, তী'দের সকল ভাব 
যুগপৎ বাৰ্ষভানবীতে এবং উহাদের পরিপূর্ণতা একমাত্র তাতেই 
থাকায় প্রোবিতভর্তকাদি কোন কৌন একটি ভাবধুক্ত গোপী- 
সকলকে পরিত্যাগ ক'রে পূর্ণভাবান্বিতা বার্ঁভানবীর আকর্ষণে 
আকৃষ্ট হ'য়ে কৃষ্ণ চ'লে গেলেন__সর্ধ আকষক বস্তুকে আকর্ষণ করে 
যে বস্তু, তশা'র অনুসন্ধানে চলে গেলেন। গোপীগণ রাধিকার 
কায়বদাহ, অংশিনীর আংশিক বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকায়-_সম্পূর্ণী 
রাধিকার সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণকে বন্ধন কর্তে না পারায় সকলের 
আকর্ষক বস্তু কুষ্ণকে রাধিকা রাঁসস্থলী হ'তে লয়ে গেলেন । 
ধা'দের আত্মৰৃত্তিতে মধুরা রতি উদিত হয়েছে, তারাই এ কথা’ 
বুঝতে পার্বেন। . যাদের হৃদয়ে বাংসলারসের প্রাবলা, তা"রাও 
সম্পূর্ণ লীলা-নাধুরী বুঝতে পারেন । 

মুরলী-মাধুরী-আকৃষ্টা গৌপীসকল কৃষ্ণাকৃষ্ট হ'য়ে রাসশ্থলীতে 
যোগদান করেন ; আবার মধুর! রতির পূর্ণবিগ্রহ বাধভানবী যখন 
সেবা করার অভিলাষী হন, তখন আমার সেব্যবস্ত্র নন্দনন্দন 
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গোপীনাথ রাধারমণ সকল গোপীর সাধারণ আকর্ষণ পরিত্যাগ 
ক'রে শ্রীবাধভানবীর আকর্ষণের বস্তু হন--আকৰ্ষক বস্তু আকৃষ্ট 
হ'য়ে পড়েন সুতরাং রাধিকার পদবী যখন মুক্ত জীব আলোচন! 
করার অধিকার লাভ করেন, তখন তিনি বুঝতে পারেন, 
“কম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুজ্ঞনিন- 
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমীঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ। 
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপন্কজদৃশস্তাভ্যোইপি সা রাধিকা 
প্রেষ্ঠ। তদ্দিয়ং তদীয়সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী ৷৷ 
কৃষ্ণদ্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ প্রেয়সিভ্যোহপি রাধা 
কুণ্ডং চাস্যা মুনিভিরভিতস্তাদৃগেব ব্যধায়ি ৷ 
যং প্রেষ্ঠৈরপ্যলমন্তুলভং কিং পুনৰ্ভক্তিভাজাং 
' তৎ প্রেমেদং সকৃদপি সরঃ স্নাতুরাবিষ্করোতি ৷৷” 
( শ্রীউপদেশামৃত-১১) 
শ্রীরাধিক! শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রণয়বসতি এবং অন্য প্ৰিয়াগণ 
অপেক্ষা সর্ববতোভাবে শ্রেষ্ঠ! ও প্রিয়তমা ।  উদ্ধব প্রভৃতি ভক্তগণ 
পর্য্যন্ত যা’দের পদরেণু প্রার্থী, সেই গোপীসকল যাঁর আন্মগতা 
লাভ ক'রে কৃতার্থন্মন্যা হন, সেই বার্ষভানবীর ক্রীড়াভূমি ও 
সরোবর রাধাকুণ্ডই মধুরা রতিতে আকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ ভগবন্তক্তির 
পরাকাষ্ঠা যশা*রা লাভ করেছেন, তদের অবগাহনের আশ্রয়। 
তারা সেই কুণ্ডে চেতনের বৃত্তিতে নিরস্তর অবগাহন ক'রে সেই 
সরোবরের অধিবাসী হন। শৈব্যা, চন্দ্ৰার অনুগতাগণ যেখানে 
যা*বার অধিকার পান না, এমন যে কুণ্ড তীর, সেখানে চেতনের 
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বৃদ্ধিতে নিরস্তর বাস ও অবগাহন সাধারণ সৌভাগ্যবান ব্যক্তির 
লাভ হয় না। যে-কালে বার্ষভানবীর অপ্রাকৃত বয়োবৃদ্ধির 
কৌনাধ্য ও বয়োধর্শ্ম আমাদের আলোচ্য বিষয় না হয়, সেকালে 
আমরা তণ’র আন্তগত্যের মহিমা বুঝতে পারি না। 

ভাগবত-পাঠকগণের ভজনের জন্য নাম জানার আবশ্যকতা 
আছে। নামের দ্বারাই ভজন হয়, লীলার দ্বার! প্রথম হইতেই 
ভজন হয় না, 

“প্রথমং নাঃ শ্রবণমন্ত্করণণুব্ধ্যর্থমপেক্ষাং | শুদ্ধ্যে চাস্ত£- 
করণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগাতা ভবতি। সমাগুদিতে চ রূপে 
গুণানাং স্ষুরণং সম্পদ্যেত সম্পন্নে চ গুণানাং ক্ষ,রণে পরিকর- 
বৈশিষ্ট্যেন তৈশিষ্টাং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নামরপগুণপরিকরেষু 
সম্যক্‌ ক্ষ,রিতেষু লীলানাং ক্ষ,রণং সুষ্ঠ, ভবতীত্যভিপ্রেত্য সাধন- 
ক্ৰমে৷ লিখিত: ৷” 

সুতরাং আমাদের নামাকুষ্ট রসজ্ঞবিচার উদিত ন! হওয়া 
পর্যন্ত ভগবানের রূপ-গুণ-লীলা-পাঁঠের অধিকার হয় নি। কেবল 
বহির্জগতের শব্দসিদ্ধি যা’দের হয়েছে - যে-কাল পর্য্যন্ত তা'দের 
আচার আত্মবিংএর আচরণের সঙ্গে পৃথক্‌ থাকে, তাবংকাল 
ভগবানের রাঁসলীলার কথা তাদের প্রাপ্য বিষয় নয়। এইজন্য 
গৌরসুন্দর নামভজনের কথা৷ বল্লেন। তারকত্রন্গ নামের সহিত 
যে ‘হরে’ শব্দ দেখতে পাই, তা'র বিদ্দ্রূটি না পাওয়া পর্য্যন্ত 
অন্থবিধা ঘটে। রাম" শব্দ বিচার কর্তে গিয়ে অনেক সময় 
এঁতিহ্য ঘাড়ে চেপে বসে । অনেক সময় রূপকবাদ, অধ্যাত্মবাদ, 
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প্রমেশ্বরে , মন্ুষ্যারৌপকল্পনাবাদ বুদ্ধিশুদ্ধি নষ্ট করে ফেলে। 
যাঁদের রহস্যজ্ঞানের অভাব আছে, তাদের রাধাগোবিন্দ-দর্শনের 
মধ্যবর্তী প্রদেশে যবনিকা এসে পড়ে। মহামন্ত্রে যে হরে? শবের 
প্রয়োগ, তা’ ‘হরা’ শব্দের সন্বোধনাত্মক পদ--বাধভানধীর 
উদ্দেশক ৷ মহামন্ত্রে যে ‘রাম? শব্দের প্রয়োগ, তা’ রাঁধিকারমণ 
রামের সম্বোধনাত্মক পদ ৷ যাদের মধুর! রতিতে প্রবেশাধিকার 
হয় নি_ যাদের সরহস্যজ্ঞান-লাভ হয় নি, তাঁ’র! “হরে” পদটিকে 
“হরি? শব্দের সম্বোধনের পদমাত্র বিচার, করেন । কেউ বা "রাম 
শব্দে আত্মীরাঁম বিচার-মাত্র করে ক্ষান্ত হন। 

কেবল পুরুবোত্তমের বিচার বললে ত'’র অর্দপরিচয়মাত্র 
দেওয়া হয়। অপরাদ্ধের কথা ন! বললে সেই শব্দগুলি আমা" 
দিগকে বঞ্চনা করে। পুরুষোন্তম-যুগলের ধারণা হ'তে বঞ্চিত 
হ'য়ে__শক্তিমান্‌ ও শক্তি যে অভেদ, সেই বিচার পরিত্যাগ 
কারে পুরুষোত্তমের বিচার যেটুকু হয়েছে, সেটুকুও পরিবর্তিত 
হ'য়ে ক্লীবত্রহ্মের বিচারে পধ্যবসিত হয় । 

রাধাগোবিন্দের বিচারে পরিপুর্ণতমতা। কেবলমাত্র পুরু 
ষোত্তম-বিচারে আনুগতাধৰ্ম্ম বাৎসল্য, সখা ও 'দাস্যরসে পর্যাবসিত 
--উন্নতোজ্জল রসের কথা তারা আলোচনা-করেন না।- ৱাধানাথ৷ 
রাধারমণ প্রভৃতি মুখ্য শব্দ-সমূহ যে পূৰ্ণতা সম্পাদন করেন, তা 
কখনই ‘ব্ৰহ্ম পপরমাত্মা” শব্দে স্থাপন করতে পারে না।  যৈ-সকগ 
ব্যক্তি সাধনভক্তির রাজ্য অতিক্রম ক'রে ভাবভক্তির রাজে 
প্রেমভক্তির অনুসন্ধান করেন, তৱ প্রেমভক্তির উন্নত শিখরে যে. 


্রীশ্রীরাধাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীল প্রভুপাদের বক্ততা = ৩৩ 


বার্ধভানবীর প্রেম, তা’ অন্য কোথাও লভ্য নয়, জান্তে পারেন। 
সেই বার্ধভানবীর. আন্মগত্য ব্যতীত জীবের ক্ষীণ অধিকার লাভ 
হয়। আমরা যখন দেবীধাম, বিরজা, ব্ৰহ্মলোক অতিক্রম ক'রে 
পরব্যোমের সমস্ত, এর্ধ্য-বিচার অতিক্রম ক'রে, এমন কি, 
গোলোকের বিশ্রস্তসখ্য. বাৎসল্যাদি পর্য্যন্ত অতিক্রম ক'রে 
আমাদের নিত্যসিদ্ধ আত্মন্বরূপে রাধারমণের কথা জান্তে পারি, 
তখন আমাদের অধিকার এত উন্নত হয় যে, আমরা ধন্যাতিধন্য 
হঃয়ে যাই__আমাদের সেবাপরাকাষ্ঠা উদিত হয় । তাকে reali- 
3101. বা অনুভূতি, মাত্র বলা যায় না। জ্ঞানীর ভ'ষার 
অপরোক্ষান্থভতিমাত্রও নয়। সেই জিনিবটি মোহন-মাদনের 
ব্যাপারবিশেব ৷ তা’কে উদ্ঘুর্ণ। বলে--চিত্ৰজল্ল বলে--মহাভাব 
বলে। স্থূল, শরীরে অবস্থান-কালে তা’ প্রচুর পরিমাণে বাধা 
দেয়--স্থক্ষ্মশরীৱের অনুভূতি বাধা দেয়। আত্মবৃত্তিতে বার্ভানবীর 
অপ্রতিহত, অবিশ্রান্ত আনুগত্য ব্যতীত সে জিনিষের সন্ধান পাওয়া 
যায় না। আমরা তাই শ্রীরপান্ছুগবর শ্রীল দাসগোন্বামী প্রভুর 
চরণরেণু মস্তকে ধারণ ক'রে লৌলাময়ী প্রার্থনায় বলছি, 

“হা দেবি কাকুভরগদগদয়াদ্য বাচা 

যাচে নিপতা ভুবি দণ্ডবহুনটান্ডিঃ। 

অস্য প্রসাদমব্ধসা জন্য কৃত্বা 

গান্ধবিবকে তব গণে গণনাং বিধেহি ৷৷ 


শ্রীল প্রভুপ।ছের বক্তৃতার চুম্বক 


স্থান_ক্ষ্ণচনগর টাউনহল 
কাল__১৬ই জুন (১৯৩৩), ২রা আষাঢ় (১৩৪৯ ) 


আপনাদের অধিক সময় গ্রহণ করা কর্তব্য নয়। তবে 
আমাকে কিছু বল বার জন্য বল! হ'য়েছে ; কিন্তু আমি পণ্ডিত = 
বক্তা নই, নিতান্ত অবিবেচক মূর্খ। বলবার যোগ্য ব্যক্তি না 
হ’লেও. আদেশ পালন না করা আমার কর্তব্য নয়, এজন্য কিছু 
বলবো |. 

ভগবান্‌ সৰ্ব্বশক্তিমান্‌। তা’র শক্তিবিচারে তিন প্রকার 
শক্তির.কথা শুনি। তা’র মধ্যে একটা সন্ধিনী শক্তি_যা'তে এই 
বিশ্বজগৎ প্রভৃতির অস্তিত্ব সংরক্ষিত, আর এক প্রকার শক্তি 
হলাদিনী-- আনন্দদায়িনী শক্তি, আর একটী সম্বিৎ অর্থাৎ চেতন- 
শক্তি। এই জগতে এই তিন প্রকার শক্তি এসে উপস্থিত 
হয়েছে । এই প্রকার শক্তি থাকাসত্বেও ইহজগতে বিরোধিনী 
শক্তি ক্রিয়াবিশিষ্ট হ'য়েছে। এক প্রকার শক্তি-আনন্দ দেয়; 
অপর-_-আনন্দের অভাব ঘ্টায়। আমরা এ জগতে শক্তির 
অপব্যবহার কর্বার স্থুযোগ পাই। আবার সঙ্গে সঙ্গে তা'র 
প্রয়োজনীয়তাও বুবি। যদি আমরা নিজেরা ভোগী হ'য়ে 
ভোগশক্তির পরিচালনা-দ্বারা ভোগকে সংরক্ষণের যত্ন করি, তবে 


শ্রীল প্রভুপাদের বন্ত,তার চুম্বক ৩৫ 


ভগবদৃ-ভোগশক্তিকে বাধা না দিয়ে পারি না, বাধা না দিলে 
নিঃশক্তিক ব'লে পরিচয় প্রদান ক'রে থাকি। শ্রীভগবানের 
বহিরঙ্গাশক্তি-পরিণাঁম এই জগৎ । এখানে প্রত্যেক কথার সঙ্গে- 
সঙ্গেই একটী বিপরীত কথা আছে। যে কথা বলা যায়, তা’র 
একটা বিরুদ্ধ কথা আছে । সুতরাং অনেকে বলেন যে, ভগবদা- 
লোচনায় যে ত্ৰিবিধ শক্তি আছে, সেই কথা বাধা প্রাপ্ত হয় কেন? 
একথা জিজ্ঞাসা ক’র্লে তা'তে দেখি, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যের অভাব 
ব'লে ছুই প্রকার কথা আছে। প্রত্যেক কথার অনুগমন ক'রে 
আমরা স্থায়িভাবে থাকৃতে পারি না। সুখের সঙ্গে দুঃখ, আলোর 
সঙ্গে অন্ধকার, চেতনের সঙ্গে অচেতনের, ভাবের সঙ্গে-সঙ্গেই 
অভাবের বিচার এসে উপস্থিত হয়। মানুষের এই প্রকার শত- 
সহস্ৰ বিভিন্ন রুচি আমর! লক্ষ্য করি । 

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, -_-ভগবানের অনুগত জনগণ 
ভগবৎ-কথাই বলুন; অপরে বিপরীত বলুক অর্থাং সব্বগুণ থাকুক, 
রজস্তমোগুণও থাকুক। ( কিন্ত প্রকৃত ব্যাপার তা’ নয়। ) রজঃ 
হ'তে কৰ্ম্ম-প্রবৃত্তি, সত্বে স্থিতি, তম: সব্বধ্বংসক ; সুতরাং রজো- 
দ্বারা তমোগুণ এবং সত্ব-দ্বার! রজস্তমোগুণকে সংহার ক’র্তে হবে; 
আবার বিশুদ্ধ সত্ব দিয়ে প্রাকৃত সত্বগুণকেও নাশ করতে হ'বে। 
এ জগতে তিন প্রকার গুণ বৰ্ত্তমান; নিগুণ অবস্থায় গুণসাম্য 
লাভ হয় ভক্ত গুণাতীত রাঁজো বিশুদ্ধ সত্বে অবস্থিত, এট! 
না বুঝতে পেরে প্রাকৃত-রজস্তমোগ্তণ-প্রীবলোয আমাদের মনে 
হয়,--ভক্ত আবার লেখাপড়া শিখবেন কেন? (প্রাকৃত) 


৩৬ শ্রীল প্রভূপাঁদের গোলোকবাণী 


পণ্ডিতগণ তা’দিগকে মূর্খ বলুন__( প্রাকৃত) বিদ্যা-দ্বারা নিধ্যাতন 
করুন, ভক্ত-যখন প্রাকৃত বলের জন্য বা ধনাদির জন্য, ব্যস্ত. ন’ন, 
তখন যশা'রা (প্রাকৃত) বলবান্_ধনবান্‌ আছেন, তা’র! তী"দিগের 
প্রাকৃত শারীর-বল বা ধনবল দিয়ে ভক্তকে নির্যাতন করুন, আর 
ভক্ত তা? নিধিববাদে. সহা করুন! এ জগতের, ধারণাই এই 
রকম। 

শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায়, মহামুল্য গ্রন্থ এ জগতে নেই। এই 
ভাগবত-গ্রন্থবিচার দুরহ ব্যাপার । মানুষের রুচি বিভিন্ন। 
এ অবস্থায় ভাগবতের কথা ব’লতে, গেলেই জগতের; প্রচলিত 
ধারণার সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয় । অনেকে বলেন'_ভাগবতের 
শিক্ষা স্বাধীনতার, ব্যাঘাতকারিণী-_বিষুভক্তির.কথাই জগতে বিপ্লব 
আনয়ন করেছে! বর্তমান বৈশ্যবৃন্তি প্রধান-জগতে বাস্তবিরই 
এ প্রকার ঘাত-প্রতিঘাত হয় । 

যদি আমরা ফোতো হয়ে Platform speaker হই, তা’ 
হ’লে লোকে আমাদের. কথাই শুন্বে না, বলবে--আমাদের অনেক 
কাজ আছে, হরিকথা শুন্বার অবসর নেই ; নির্ধন হ’লে, মাম্লা- 
মোকন্দমা ক'রে শেষ ক'রে দেবার মতলব. ক’র্বে ৷ এই. গুণজাত 
জগতের লোকের এই রকম চিন্তবৃত্তি! শ্রীমন্ভাগবত-গ্রন্থখানি 

বহুদিন হ'তে আছেন বলবার লোকও অনেক হয়েছেন, 

জগতের কাছে বলাও হচ্ছে অনেক, কিন্তু জগৎ ত’ তা’ শুন্ছে না! 
একঘেয়ে পুথি বলে এ?কে এক কোণে ফেলে রেখেছে । এর 
জবাব-দেওয়া দরকার হ'য়ে প’ড়েছে। 


শ্রীল গ্রভুপাদের বক্তার চুম্বক ৭ 


অনেকে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর “তৃণাদপি সুনীচেন” শ্লোক ও 
উপনিষদের “অহং ব্ৰহ্মান্মি) বাক্য ছু'টিতে পরস্পর বিরোধ বা 
অসামঞ্জস্য দেখেন ; আমি দেখি_ছু'টিতে বেশ সুন্দর সামঞ্জস্য 
র'য়েছে। যদি উপনিষদ বিচার করি, তা’ হ'লে ব'ল্ব- জড়- 
নির্ধিবশেষ হয়ে যাওয়াই অর্থাৎ ভোগরাহিত্যই উপনিবদের শেষ 
কথা । কিন্তু রাস্তাটা বড় বেশী ও বিপংসন্কল। এই টেবিলটা 
গোলাকার ; E]lip5e এর 10০05 দুটো । একটা rea] focus, 
আৰ একটা ৮1100. 19০45. বিচার-রাজ্যে একটা জিনিবই ছুই 
প্রকারে দেখান? হয়। মহাপ্রভু সহজ রাস্তা দেখিয়ে গিয়েছেন । 
এদিক্‌কার 10609 হ'তে পরিধি পর্য্যন্ত রাস্তা সহজ ও শীঘ্র 
পৌঁছান” যায়, ব্ৰহ্ধের দিক্‌ দিয়ে রাস্তা দূর ও অতিক্রম করা বড়ই 
অন্ুবিধা। আমার এখন যা’ আছে, তা’ ছেড়ে দেওয়া, এটা 
সহজ,--ন|--যা’ আছে, তা’র চেয়ে আরও বেশী সংগ্রহ কারে 
শেষে তা" ছেড়ে দেওয়া সহজ ? এখন যা’ আছে, তা’ ছেড়ে 
দেওয়া__এইটাই মহাপ্রভু-কথিত ভূণাদপি স্থুনীচতা। তৃণ--যা’র 
উপর দিয়ে গরু, ঘোড়া, গাধা চলে, তা’র চেয়েও ছোট হওয়া 
এইটাই সহজ রাস্তা । আর ‘ব্ৰহ্ম' হ'তে চেষ্টা ক'রূলে অনেক 
প্রয়াসবিশিষ্ট হ'তে হয়, প্রচুর পরিমাণে জ্ঞানলাভ না ক'রূলে ব্ৰহ্মজ্ঞ 
হওয়া যায় না। আমাদের বুদ্ধির গণ্ডী ছোট, তাই তিনএর 
dimension—linear, superficial ও cubical এর কথার 
মধ্যেই আমরা আছি,_-এ সকল কথা ছেড়ে দিয়ে চা'রএর 
dimension-এর কথা? অতি অল্প লোকেই আলোচনা করে; 
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তা’ হ'তে আবার পাঁচ -এই প্রকারে অসংখ্য মানের ( Infinite 
dimension ) কথার মধ্যে যে আমরা প্রবেশই করতে পারি না, 
তা'র আর কথা কি! ডাঃ আইন্ট্টাইনের কথা কেউ বুঝ তে 
‘পারে নি, তাই তা’র পাছে ১৭ গণ্ড৷ ফেউ লেগেছে। এই তো 
আমাদের অবস্থা! এতে ব্ৰহ্মজ্জানের রাস্তা যে কত বড়, 
তা” বুৰি । 
“প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈ কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশঃ। 
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যাতে ৷৷” 

গুণের দ্বারা চালিত হ'য়ে অনেক কথাই বলতে পারি। 
“সন্ত বলে শব্দ উঠলেই সেই সঙ্গে-সঙ্গে 'রজস্তম:? শব্দ এসে 
উপস্থিত হয়। সন্তুগুণের কথা উঠলেই রজস্তমোগুণতাঁড়িত হ'য়ে 
আমর! তা’র বিরুদ্ধ কথা বলি। তখন “বৈষ্ণব কেন এশ্বয্যসম্পন্ন 
হ’ল?” ==-এ'রকম ধরণের কথা উঠে বসে। সৰ্ব্বশক্তিমান্‌ 
নারায়ণ--অনন্তকোটি ব্ৰহ্মাণ্ডের নাথ যিনি, তী’র সেবকের কি 
কিছুই থাক্‌বে না? যে যা’ ব’ল ছে, সোজান্ুজি সয়ে যাচ্ছি। 
অনেকে বলেন, প্রচুর পরিমাণে বাহুবল, বিদ্যাবল, ধনবল 
বাড়া কৰ্ম্মী হও যাগ-যজ্ঞাদি কর, খুব লাভ-পুজা-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ 
কর.-_জড়জগতে এরকম ধরণের 871101005 116৩ট1 খুব ফলা" 
বটার রাস্তা, = 

‘ত্ৰষ্যাং জড়ীকৃতমতির্ধুপুষ্পিতায়াং 
বৈতানিকে মহতি কর্মাণি যুজ্যমানঃ ॥” 
নিতান্ত অপ্ৰয়োজনীয় বলে ওগুলোকে ছেড়ে দিতে হয়। 
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ভক্তের ওট! প্রচার্য্য বিষয় নয় । 
সাধারণের বিচার--আপাতদর্শনে যেটা ভাল ব'লে মনে হয়, 
সেটা। মানুষের সে-প্রকার প্রেয়োবিচাঁরকে প্রতারণা ক’র্তে-- 
ভোগা দিতে না পা’রলে আমাদের ভজনে বাঁধা হ'বে, জগতের 
কোন মঙ্গল হ'বে না। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্বের একটী কথা 
বলি,__তা’র লোককে ভোগা দিবার বিচার প্রচুর পরিমাণে ছিল । 
তিনি যখন কুলিয়ার ধৰ্ম্মশালার পারখানায় প্রবিষ্ট হ'য়ে পড়লেন, 
তখন লোকে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল; ব'ল্তে লাগল--ইনি সাধু, 
আর কি কোথাও থাকার জায়গা পেলেন না? অবশ্য তিনি 
যখন গেলেন, তখন সে তল্লাটেই কেউ যেত না। তিনি ব’ল্তেন, 
“আমি সামান্য লোক, আমার এখানে থাকাই ভাল ৷” কিন্তু 
সাধারণের কেউ কেউ ব’ল তে লাগ,লো--"এটা পাগলামি” । 
তিনি লোকের সে-সব কথায় কিছুমাত্র কাণ দেন নাই, কিন্তু বিষয়ী 
লোকের কাছ-থেকে প্রতিষ্ঠার ভয় করেছিলেন । মহাপুরুষের 
বিচার সাধারণ লোকের 2998551]6 নয়, যদি হয়, তবে ত’ 
সকলেই বিরক্ত হ'য়ে পড়বে । 
আশ্রম চা’রটা। ভিক্ষুর আশ্রমে নগ্ন থাকা বড় সোজা, 
কেউ বা বসনাদি গ্রহণ করেন ৷ 
“শরীরত্রীণকামে! বৈ সোপানৎকঃ সদা ব্ৰজৈং ৷”) 
শরীরকে রক্ষা ক'র্তে হ'লে জুতা পায় দেওয়া আবশ্যক 
হয়। আচাধ্যের কাজের জন্য লেখাপড়া শেখার প্রয়োজন হয়; 
কেননা শ্রুতি বলেন,-- 
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“তদ্বিজ্ঞানাৰ্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। 
সমিংপাণিঃ শ্ৰোত্ৰিয়ং ব্ৰহ্ধনিষ্ঠম্‌ ৷৷” 

শ্রোত্রিয় ব্ৰহ্মনিষ্ঠের কাছেই লোক যা’বে। . ক্ষুদ্রনিষ্ঠেঃ 
কাছে লোক যা’বে না। সীগানিষ্ঠের. কাছে গেলে বৃহন্িঠ 
থাকে না। 

. ‘বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্র। বিজ্ঞে না বুঝায় ৷ 

-- এই ক্রিয়া-মুদ্রাকে যদি কেউ সহজ মনে ক'রে ব্ৰহ্মচৰ্য 
‘ক’র্লেই সুবিধে হ'বে,_এরূপ বিচার করে, তা’ হ’লে 2০০ 
‘garden সে-রকম কেন, তার চেয়েও বড় বড় ব্রহ্মচারী আছে; 
মূর্খতাটাই যদি বৈষ্ণবতা হয়, খাজা মৃখই যদি সাধু ভক্ত হয়, 
তা” হ'লে প্রচুর মূখ" লোক আছে, তা’দের বৈষ্ণব বলতে হয়। 
আপাতদর্শন প্রবল থাকৃলে বাস্তব-দর্শন ধরা কঠিন হ’বে। 
লোৌকের“কাছে যদি সত্যি সত্যি ভাল ব'লে প্রচারিত হওয়া যায়, 
তা” হ'লে আর টেকা যাবে না।. (লোকের মন যোগান'র 
পরিবর্তে ) ভগবানের সেবার বিচার থাকলে লোকঠকান'__ লোককে 
ভোগা-দেওয়া-কার্ধযা আমাদের আবশ্যক হ'তে পারে। তা" না 
হ’লে অযথা আক্রমণ হ’বে। একদিকে কৌপীন বহিবর্বাস, আর 
একদিকে বিষয়। জনক রাজা এদিকে রাজা, ওদিকে ভক্ত 
এদিকে এশ্বৰ্্য, ওদিকে লেংটা, এ দেখবার চেষ্টা না থাকুলে 
অস্থুবিধা হ'বে-_বুঝতে পীর্লেই কল্যাণ। একট! গল্পা মনে 
পড়ে। একটা নিঃস্ব বিধবা স্ত্রীলোক তা’র ছেলেকে লেখাপড়া 
শেখাতে আরম্ভ করূলেন। কিছুদিন পরে ছেলে A, B, C.D 
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পড়তে আরম্ত কারুল। তা’র কিছুদিন পরে সে Geometryর 
A, B, € পড়ার সময় বিধবা মনে ক’র্লেন, সে ফিরে ফিরে 
আবার প্রথমের সেই A, B. C ই পণ্ড়ছে, কিছুমাত্র progress 
হয়নি, তখন তাগকে বাটা নিয়ে তাড়া ক'রূলেন। আধাক্ষিকতাকে 
বহুমানন ক’র্তে গেলে বাস্তবসত্য-বিচারে এই প্রকার ছুর্ধিবপাক 
উপস্থিত হ'য়ে থাকে । 

আপাতদর্শনে দোষ প্রবেশ করে । “প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি" 
শ্লোকানুসারে “অহঙ্কার বিমুটাম্সা” হায়ে ‘আমি কর্তা’ আমি খুব 
বেশী বুৰি’--এই রকম আত্মন্তরিতা প্রবেশ করে, তাতে এগুতে 
পারা যায় না। গুণজাত জগতে বিচরণ ক'রে নিজেকে ‘বড়’ বলে 
মনে হ'লে জান্তে হ'বে__লেখাপড়া। শিখি নি। যদি exoteric 
pPrinciplea আবদ্ধ হ'য়ে পড়ি, তা’ হ'লে এগুতে পার্বো না 
অর্থাৎ বাহিরে আবদ্ধ হ'য়ে গেলে ভিতরে প্রবেশ ক’র্তে পার্বো 
না। একদিন ব্রহ্মার ভুল হয়েছিল। তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের 
্ষ্টিকর্তা অভিমানে দ্বারকাকে তদ্বন্ধাণ্ডগত স্থান-বিশেষ বিবেচনায় 
ভেবেছিলেন,_-কৃষ্ণ তার এলাকার মধ্যে এসে গিয়েছেন ৷ তিনি 
দ্বারকায় গিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্বার জনো ০21 পাঠালে 
কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা ক'রে পাঠা’লৈন--কোন্‌ ব্ৰহ্মা এসেছেন? ব্রহ্মা ত’ 
শু'নে অবাক্‌ হ'য়ে গেলেন ; ভাবলেন, আমিই এই ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি 
ক'রেছি, আমি ছাড়া আবার কোন্‌ ব্রহ্মা এ জগতের সৃষ্টিকর্তা? 
তিনি (ব্ৰহ্মা ) তখন ক'লে পাঠালেন,_-জগতের সশুষ্ঠী ব্ৰহ্মা 
এসেছেন । কৃষ্ণ তখন অন্যান্য ব্ৰহ্মাদিগকে ডে’কে পাঠা’লেন। 
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এ ত্রহ্মা গিয়ে দেখেন তীর ত’ মাত্র চারটা মুখ, কত আট-মুখো, 
যোল-সুখো, বত্রিশ-সুখো_ এই রকম কারে ৪০৫৬ মুখো, সহস্ৰ 
সহস্র মুখওয়াল! ব্ৰহ্মা এসে কৃষ্ণের পায়ে মাথা নোয়াচ্ছেন। 
ব্রহ্মা তখন নিজের ভুল বুঝালেন। বেশী বুঝ্‌ধার বিচারটা 
একটুকু থেমে গেলে eX০৫৷i০ ( বহিরঙ্গ ) বিচার গুলো থাম্বে, 
esoteric ( অন্তরঙ্গ ) বিচারে-- ভিতরে প্রবেশের অধিক সুবিধা 
হ’বে । 

ভদ্র ও অভদ্রের ভেদ হ’য়েছে আজকাল কেবল পোবাকের 
উপর। বারবনিতার বেশ অধিক ভাল ব'লে মলিনবসনা 
পতিব্রতা__সতীসাধবীর চেয়ে কি তাকে অধিক ভাল বলতে 
হবে? আপাতদর্শনে মন্তুষ্যের বিচার উপস্থিত হ'লে বিচারের 
বহুঙ্দুতার প্রশংসা করা যায় ন৷৷ আপাত-্রর্শনের বিচার-- 
“তৃণাদপি সুনীচেন” গ্লোকের বিচারক আবার কেন 98791101এর 
attitude নেবেন -- প্রচারক কেন Platform Speaker হ’বেন ? 
জীব-বিশোহিনী মায়া এই প্রকারেই জীবকে বঞ্চনা ক’বুছে। 
জগতের এই রকম যত প্রকার (অক্ষজ ) বিচার, তা*দিগকে চুর্ণ 
বিচুর্ণ- ধ্বংস ক'রুতে না পার্লে ত’ আর দাড়িয়ে থাকা যায় না। 
মানুষ ঘুমুচ্ছে, তা'দের চেতনকে জাগিয়ে দেওয়ার কাৰ্য্য নিতে 
হ'য়েছে। মানুষের বুদ্ধি কম; তাই তারা ভগবানের সেবার 
পরিবর্তে কেউ ঘোড়ার, কেউ গাধার, কেউ গরুর, কেউ কুকুরের, 
কেউ মানুষের সেবায় লেগে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত 
হয়েছে, লোহা পিটিয়ে লোহার হ'য়েছে। খণ্ডিত বস্তুর 
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সেবকন্ুত্রে 81019) এর অহঙ্কার হয়েছে, তাই মনুয্য-জীবনে 
তা’র সন্ধীর্ণ বিচারকে খুব বড় প্রয়োজনীয় ব’লে মনে হ'য়েছে। 
Monkey gland সংগ্রহ, serum culture প্রভূতির জন্য পশু- 
ক্লেশের দরকার হ’য়েছে _জীবহিংসা ক'রে, অন্যকে কষ্ট দিয়ে 
নিজেদের ইন্দ্ৰিয়-তৰ্পণ করাটাকেই মানুষ altrUi5 বুঝে নিয়েছে! 
এ সবই ভোগজগতের কথা । ভোগীরা আবার ত্যাগ-জগতের 
প্রশংসা করেন অর্থাৎ অন্যে যদি ত্যাগী হয়, তা’ হ'লে তাদের 
ভোগের সুবিধা হ'বে ! কিন্ত ভক্তের কথা সে-রকম নয়। ভক্তের 
বিচার স্বতন্ব £- 

-আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং 

নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্‌। 

অন্তৰ্ব্বহিৰ্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং 

নান্তৰ্ব্বহিৰ্বদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্‌ ॥ 

ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর বিরাগ ও অন্ুরাগের ছু'্টা বিচার 

ব'লেছেন। এপ্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা,” “অনাসক্তস্য বিষয়ান্‌” শ্লোক- 
গুলি আলোচনায় এ সকল কথা পরিস্ষুট হয়। কতকগুলি বোকা 
লোক মনে করে, ইহজগতের প্রত্যেক বস্তুই অমঙ্গল এনে দেয়, 
সুতরাং a 100 সমস্ত বস্তুর সঙ্গ পরিত্যাগ ক’র্তে গিয়ে 
ভগবদ্ভক্তের সঙ্গও ত্যাগ কারে বসে।  “বহিজ্জগতের বস্তু 
অমঙ্গলপ্রদ”__এই বিচারে ভগবান্‌ ও ভগবদ্বস্তু পরিত্যাগ কর! 
মুখতা। তা’তে বৈরাগ্যের অপব্যবহার ক'রে আমরা ফন্তবৈরাগী 
হ’য়ে যাই । ভাগবত বলেন, 
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ন নিবিবণ্লে! নাতিসক্তো ভক্তিযোগোহসা সিন্ধিদঃ। 
ভোগী ও ত্যাগী-- ইহজগতের লোক, ভোগ ও ত্যাগ এ জগতের - 
বিচার । ভগবদ ভক্ত এ জগতের ন’ন, তিনি ভোগীও ন'ন, 
ত্যাগীও ন'ন। ভোগা স্বৰ্গাদি ভোগাকাজ্ষা করে, কিন্তু “ক্ষীণে 
পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশস্তি”__বিচারে ভোগীর দুর্দিশা দে’খে ত্যাগী 
মনে করে,_-স্বগত-ম্বজাতীয়-বিজাতীয় ভেদরহিত হ’লে-- দ্রষ্টা- 
দৃশ্য-দর্শন এক হ’লেই বাস্তব-দর্শন | ত্রিপুটীবিনাশ-বিচার-- 
ত্যাগীদের বিচার । ভোগী ও ত্যাগী ফুটবলের মত। একবার 
কেউ বিশ্বামিত্ৰ সাজছে, আবার মেনকা-দ্বার! অভিভূত হয়ে 
পণ্ড়ছে। ভগবদ্তক্ত এরূপ বিচারকে অনীদর করেন । ভক্তিতে এ 
প্রকারের কোন তপস্যা নাই। ভক্তের তপস্যা প্রভৃতি নিজ 
ইন্ড্রিয়তর্পণের জনা নয়, তিনি নিজের জন্য কোন কাজই করেন 
না, তা’র যা’ কিছু, সবই ভগবৎ-সেবার জন্য । ভগবান ও 
ভক্তের সেবা ক'রূলেই তপস্বীর তপস্যার সার্থকতা, নতুবা তার 
কোন মূল্যই নাই। অবিবেচক-সম্প্রদায় যাহাই মনে করুন না 
কেন, তাকে তা'রা কাণাকড়ি বলেও গ্রাহ্য করেন না। 
“তৃণাদরপি সুনীচে”র বক্তা কেন ওরূপ আদর্শ গ্রহণ করেছেন, তা’ 
'আপাত-বিচার-দ্বারা বুঝতে গেলে ভুল হ’বে। সে ভ্রান্তি-জনা 
বিচারে অগ্রসর হ’ব না। অহঙ্কার দেখান'র সময় আছে। 
প্রচারকের কাধ্য যখনই কেউ কোন প্রকার অহঙ্কারের কথ! 
ব’ল্‌বে, তখনই “তৃণাদপি স্থুনীচেন” বিচারানুসারে তা+র কাছে 
হরিকীত্তন ক'রুতে হ'বে। যদি সে তা’তে উদাসীন থাকে, তা’ 
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হ’লে তাঁর আর মঙ্গল হবে না, মনোযোগ দিলেই সুবিধা । 
জগাই মাধাই নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে আক্রমণ ক'রে মহাপ্রভুর 
0011০৩এর বিষয় হ'য়েছিল_তা’র দয়ার পাত্র হ'য়েছিল। ছুই 
জন বাড়ী বাড়ী 10000] করেছেন, কেউই তাদের কথায় 
মনোযোগ দেয়নি। যে মনোযোগ দিল, তা'র উপকার হ'ল। 
বেণরাজা পরমার্থে উদাসীন ছিল ব'লে তা’র উপকার হয়নি। 
ুদাসীন্য-দ্বারাও উপকার হয়, প্রকৃত ভক্তের এরূপ ধরণের বিচার 
নয়। আবার বিরুদ্ধবিচারাবলম্বনে হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপুঃ রাবণ, 
কুম্ভকৰ্ণ, শিশুপাল, দন্তবক্রাির প্রতিকুল-বিচার-গ্রহণেও স্থুবিধা 
হ'বে না, যেহেতু _পপ্রাতিকূল্যস্য বর্জনম্ঠই বিধি। ভক্তের 
বিচার-_বৈরাগী সাজ তে হবে, যোগী হ'তে হবে, এরকম নয়। 
“ন নির্ধিবপ্রো নাতিসক্ত” শ্লোক বিচার করা উচিত। ভক্তির স্বরূপ 
শতকরা ৯৯জন লোক না বুঝতে পেরেই এই সব অসুবিধায় 
পড়ছেন। “আমি সুখভোগ -ক'র্ব, বেহেস্তায় যা’ব বা ভোগ- 
ত্যাগ ক’র্ব, ত্যাগী হ’ব”-- এই উভয় বিচার থেকে নিরস্ত হ'তে 
হ'বে, ছু'্টাই অবিচার ; এজন্য এই বিচারে ভগবন্তক্তকে বুঝতে 
পারা যায় না। 

বৈষ্ণব এ জগতের মধ্যে একজন পাওয়াও কঠিন | অনেকে 
ছু'লীখ বৈষ্ণব নিমন্ত্রণ ক'রে বসেন । এ রকম তথাকথিত বৈষ্ণব 
পাওয়া সোজা হ'লেও প্রকৃত বৈষ্ণব পাওয়া তত সোজা নয়। 
বৈষ্ণবগণ ২৪ ঘণ্টা হরিভজন করুছেন। আবার ২৪ ঘণ্টা বিষয়- 
কাধ্যের অভিনয় করলেও তা'দের মধ্যেই হরিকথান্ুশীলন আছে। 
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তাই হরিভজনকারীদের মধ্যে কি জন্য কি কি কথা হচ্ছে, তা! 
অভক্তদের কাছে আগে-থেকে ভেঙ্গে ‘ব’ল্লে ত’ কাজ পণ্ডই হ'ল। 
বাইরের লোককে ডাক্‌তেও হ'বে, আবার No admission 
বলতে হ'বে, নচেৎ অভক্তরা যে খেলো! ভাববে । সকলের 
অধিকার কিছু সমান নয়। বলবার মত লোককে বলা যায়, 
সকলে বোঝে না। স্কুলে অনেক ক্লাশ ; কোন ছেলে থা! 
Marks পেয়ে পরীক্ষায় ভাল পাশ করে, কোন ছেলে বা 0 
7৩10 পেয়ে ফেল হয়। গুরু-বৈষ্বগণ কি জন্যে কি করুছেন, 
তা" যদি অভক্তরা বুঝতেই পারতো, তা” হ’লে ত’ তা?রা বড়ই 
হয়ে যেত ৷ ভোগী-ত্যাগী চিরকাল বিচার করেও ভক্ত-ভগবানের 
আচার-বিচার বুঝবে না। শ্রীরামানন্দ রায় দোলায় চ’ড়ে বহুত 
বাজনা বাজিয়ে গোদাবরী-ল্গানে আস্ছেন, শ্রীগৌরনুন্দর তখন 
সেখানে । গোদীবরী-পুফরে গৌরমুন্দরের সঙ্গে তা’র দেখা হ'ল। 
মহাপ্রভু তাকে আলিঙ্গন ক’র্লেন। বাইরের দৃষ্টিতে তখন 
রামানন্দ__রাজমহেন্দ্রীর গভর্ণর, জাতিতে. করণ, শৃদ্রাখ্যা-প্রাপ্ত। 
আর মহাপ্রভূ- সন্ন্যাসী ; সুতরাং উভয়ের এ রকম মিলন লোকের 
কাছে অলমঞ্জস মনে হ’য়েছিল। সাধারণ লোকে বুঝতে পার্য 
না--“চৈতন্তদেব সন্ন্যাসী হ'য়ে কেন তী’কে আলিঙ্গন ক’র্লেন! 
এর সঙ্গে এমন কি সংস্ৰৰ আছে? গৃহ পরিত্যাগ ক'রে যিনি 
প্রেমোন্মাদে নৃত্য করছেন, তা’র এরপ ব্যক্তির সঙ্গে কি 
প্রয়োজন?” যা’র| বৈষ্ণব--হরিভজনের ভিতরে ঢুকেছেন 
তণ'রাই জানেন যে, এ দু'জনের চিত্তবৃত্তি একই রূপ ছিল; কিঃ 
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রামানন্দের সঙ্গী কৰ্ম্মা ব্রাহ্মণের! তা" বুঝতে পারেন নি; তাদের 
ধারণ|--“গোদাবনী-স্নানাদির ফল পৃুণ্যাচ্ছীন, রামানন্দ তজ্জনাই 
বড় ব্যস্ত, তারা রামানন্দকে তদ্বিষয়ে সাহায্য করবেন” 

ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তিতে আবদ্ধ ক্ষুদ্র বিচার-দ্বারা কেউ 
ভক্তির বিচার বুঝতে পারেন নি। ভক্তির বিরোধী কৰ্ম্ম, 
তখসদের ভক্তি বিদ্ধ! বা মিশ্রা, প্রকৃত প্রস্তাবে কম্মিগণের প্রাপ্য-- 
অভক্তি। জ্ঞানীদেরও প্রাপ্য_ অভক্তি । কৰ্ম্মী, জ্ঞানী - উভয়েই 
অভক্ত-পৰ্য্যায়ে গণিত । কিন্তু শুদ্ধভক্তি সকল আত্মার নিৰ্ম্মল 
ধ্ৰ্ম্ম--স্বাভাবিক বৃত্তি! পিতামাতার নিকট হ'তে আমরা যে দেহ 
পেয়েছি, সেই দেহের বর্শা কর্মকাণ্ডের অন্তভূক্তি। যা'রা 
বহির্জগতের কার্যে _ চিন্তায় অত্যন্ত ব্যস্ত, তা’দের বুদ্ধিকে ঠাকুর 
ভক্তিবিনোদ ‘মাটিয়া’ সংজ্ঞা দিয়েছেন । তারা এই সব দেহের 
দুনিয়ার গণ্ডী বা মনোধর্ম্ম [71৪050610 ক'র তে পারে নি। যা’রা 
Phenomenal rangers Cross over. করতে পারে নি 
তা’দের বুদ্ধিই মাটিয়া । কুকৰ্ম্ম বা সংকৰ্ম্ম কর্তত্বাভিমানে করা 
হয়। সে-রকম অভিমানের কোন কাজই প্রশংসাৰহনয়। ভক্ত 
এ-সকল বিচার সব্বতোভাবে পরিত্যাগ করেন ৷ কৃষ্ণ--অধোক্ষজ, 
অধোক্ষজের সেবার বৃত্তি অনা প্রকার ৷ 


“সালোকা-সান্ি-সারূপা-সামীপ্যৈকহ্ুমপ্যুত ৷ 
দীয়মানং ন গৃহুন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।।” 
ত্রন্মের সঙ্গে একীভূত হায়ে যা'বার জন্যে সাযুজ্য বা 
সারপ্যাদি যুক্তিবিচার মাটিয়াবুদ্ধিযুক্ত লোকের । এর! কৃষ্ণতক্তির 
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কোন. কথা বুঝতে পারে না। অভক্তি আর ভক্তি--এই ঢু’টে| 
জিনিষ আলাদা। ভক্তি বা সেবা আত্মার বৃত্তি, তাতে কোন- _ 
প্রকার মল প্রবিষ্ট হয় না। বহিন্ম্থদের এ সমস্ত শুনতে বুঝতে 
অনেক দেরী । পারমাধিক-শিক্ষালীভের যোগ্যতার জন্য শ্রদ্ধারূপ 
Elementary knowledge দরকার ; যেমন এম. এ. পাশ না 
করলে Doctorate Thesis লিখতে দেওয়া হয় না, তদ্ৰূপ 
ভারতীয় সন্ন্যাসবিধিতে বিরজা হোম্‌ কর বার পরে-_ সমস্ত দেবতা, 
পূর্বপুরুষ ও নিজের সমস্ত প্রাকৃত অভিনিবেশের শ্রাদ্ধ কর্‌বার 
পরে অধোক্ষজের সেবা লাভের যোগ্যতা হয়, বিরজা পার হয়ে 
যেতে হয় ; নচেৎ অভক্তিকে ‘ভক্তি’ ব'লে ভ্রান্ত বিচার হ'য়ে যা’বে, 
দুধ আর চূণ-গোল|--ধান আর শ্যামাঘাস_-শ্রোত আর অশ্ৰৌত- 
বেদবিরোধি-পন্থাকে এক প্রকার বলে মনে হ'বে। আমার বুদ্ধি 
বেশী, অন্যকে ॥e৪Uulate ক'রবো--এটা বেদবিরুদ্ধ তর্কপথ। 
Challenging or assailing mood নিয়ে কোন কথা বলতে 
গেলে নিজের Positionটাকে 90075 ক’র তে হয়। বহির্গতের 
সকল বিচারের মূল্য শূন্য অন্ধকপর্দক, এটা না বুঝতে পারলে 
ভক্তির কথায় প্রবিষ্ট হওয়া যায় নী। এক একজন লোক রোজ 
১* গ্যালন ক'রে রক্ত খরচ করতে পারলে তবে হয় ত’ এক 
জনকে ভক্তির কথা বোঝান? যায়। এ কাধ্যে আমার একার 
শক্তিতে তা? কুলুচ্ছে ন৷ ৷ আধ্যক্ষিক-সম্প্রদীয় জগৎকে যা’ দিচ্ছে, 
তাতে জগতের কোন উপকারই হচ্ছে না। ভক্তি-জিনিষটা 
আধ্যক্ষিকগণের এত সহজে বুঝে ফেল.বার জিনিষ নয়। 
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ভগবদ্ভক্তি বা ভগবদ্ভক্তের কপা-লাভ সামান্য জ্ঞানের কাধ্য 
নয়। ভক্তের সঙ্গে অভক্তকে সমান জ্ঞান ক’রতে হবে না। 
মূর্খ-অমুখ”, মুড়ী-মিছুরী, পঠিতং অপঠিতং বাঁ সব সমান নয়। 
ধারা এ ছু'টোকে সমান জ্ঞান ক’রতে যান, তা’রা ভক্তি-অভক্তি 
বা ভক্ত-অভক্তের বিচার কখনও বুঝে উঠতে পারবেন না। 
“সবজান্তা৮শ্রেণীর লোকদের বনুতর্ক-বিতর্ক শোন্বার দরকারও 
আছে, আবার একেবারে তা'দের বাদ দেবারও আবশ্যকতা আছে । 
পরজগতের কথা জান্বার__ভক্তি-লাভে যোগাতা পাবার 
passable mark পা'বারও ব্যক্তি ভারতবধে আজকাল দুপ্পাপ্য 
হ'য়েছে। শতকরা ছু” নম্বর পাবার উপযুক্ত লোকও পাওয়া 
যায় না। বর্তমানে খাবো-দাবো-থাকৃবো_এর অতীত রাজ্যে 
আর আমরা যেতে চাচ্ছি না। 

আমরা intelligent sectionএর নিকট গিয়ে এই পর- 
মার্থের বিষয় প্রচার করছি। Mr. * * ]২০%) এখানকার 
$]UmSএর উন্নতির চেষ্টা ক'রেছিলেন_ আমাদিগের সাহায্যও 
চেয়েছিলেন। জগতের লোক যে ১918000870এ আছেন, সে 
$6210270এ থেকে তারা তা’ করেন করুন, তা'তে অমঙ্গল হবে, 
তা’ বলছি না, তবে আমাদের ঠিক সে-রকম ধরণের Altruism 
- যেটা অতি সংকীর্ণ, তাংকালিক, অনিতা, সে-রকম ধরণের 
পরাঘিতা দেখা’বার সময় নাই। সোণ! দিয়ে গর্ত পৃ'রাতে হ'বে 
না। খ্ুষ্টান-ধন্মীবলম্বী একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক (My. Mac 
‘Donald ) Calcutta Universityto lecture দিলেন যে, 
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Altruism. খংষ্টান-ধৰ্ম্মেরৱ প্রতিপাদ্য বিশেষত্ব । কিন্তু আঃ 
বিস্তৃত ও প্রসারিত__155667৩0 4১10015য7 ও Theis 
আবশ্যক। সঙ্কীর্ণ £10-01970এর বিচার করতে গেলে দে: 
উচিত-_মানুষের কোন্‌ অংশটার উপকার করবে? উপর 
বলে যে ২৪ ঘণ্টা কাটান? গেল, কিন্তু তা’তে উপকারট। ? 
হ'ল, তা” দেখা দরকার । খোসার উপকার, না আর কি 
হলো? নিত্যকালের উপকার কে কি ভাবে করতে পার 
সেটাই দেখা দরকার । অনিত্যের প্রতি মন দেওয়ার সম৷ 
কোথায়? তাই আমাদের হরিভজন ছাড়া অন্য কাজের জন 
আর সময় নাই। মহাপ্রভুর শিক্ষা-_ 
“তৃখাদপি স্ুনীচেন তরোরপি সহিধুনা। 
অমানিনা মাঁনদেন কীৰ্ত্তনীয়: সদ! হরিঃ ৷৷” 
_-হরিকীর্তনই একমাত্র কাঁধ্য । বাঁলক-বুদ্ধ-বুবা__-সকলের? 
ভগবৎসেবা প্রয়োজন । সৰ্ব্বদা হরিকীর্তন হলেই ভগবদিতঃ 
কাৰ্য্য থামবে । ভাগবতের উপান্ত শ্লোকে আমর। দেখ 
পাই” 
“অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ 
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি ৷ 
সন্বন্ত শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং 
ত জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগযুক্তম, ৷৷” 
__ অনুক্ষণ ভগবানের কথা স্মৃতি-পথে না থাক্‌লেই জড়ের ভোগ 
হয়ে যা’বে। প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে ভগবানের কি সম্বন্ধ না জান্নে 


শ্রীল প্ৰভুপাদের বন্ধ, তার চুম্বক ৫১ 
প্রেমাই প্রয়োজন হ’বে না। দুর্ব্ব,দ্বিযুক্তের প্রার্থনীয় বিষয়ই 
প্রাকৃত ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ । আগৌরনুন্দরের কথার মধ্যে 
এগুলো Infant educationএর—শিশু-শিক্ষার কথা কিন্ত 
Higher ও Highest Educationএর- উচ্চতর ও উচ্চতম 
শিক্ষার কথা তিনি ব’লেছেন। উপনিষদ্‌, গীতা--এসব Infant 
01855এর পাঠ্য, Higher study দরকার শ্রীমদ্টাগবত- 
আলোচনা আবশ্যক ৷ বু জন্ম পরে মানুষ-জন্ম পেয়েছি । বিবর 
অবরশ্রেণী যে-রকম 1[7031110$এর বাধ্য হয়ে ভোগ-ত্যাগ-ধৰ্শ্ম 
আবদ্ধ আছে, আমরাও যদি সে-রকম ভোগ-তাগের বাধ্য 
হয়ে যাই, তা’ হালে মানব না হ'য়ে পশু হ’লেই ত’ হ'ত! 
Animalism বিস্তারের মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে So-called Intelli- 
৪1108. মনুয্য-জীবনের অপব্যবহার ক'রছেন। যাবতীয় inte- 
lligence ( চেতন ) এর মূল আশ্রয় ও অংশী পূর্ণতম চেতন 
সবর্বকীরণ-কারণের অন্ুসন্ধানেই বুদ্ধিমত্তার প্রকৃত পরিচয়। 
সকলেরই এতে ৬1211) interested হওয়া কর্ৰব্য। Nechei- 
nander ও Seclanwanderoong ( পুনজন্মবাদ ) এর বিচার 
আবশ্যক ৷ জীবন থাক্‌তে থাক্‌তে ভাল কথা আলোচনা দরকার। 
কিন্তু প্রত্যেকেই তাদের ক্ষুদ্র প্রয়োজনের কথায় বিশেষ মত্ত আছে। 

“লবধা স্ুছুল্লভমিদং বহুসস্তবান্তে 
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ। 

তুর্ণং যতেত ন পতেদনুৃত্যুষাবৎ 
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সৰ্ব্বতঃ স্যাৎ ॥? 
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আমরা হাজার হাজার টাকার মধ্যে বসে থাক্‌তে পারি = 
বহুমূল্য বসন-ভূষণে বিভূষিত হ'তে পারি, যদি ভগবদ্-ভক্তিই 
আমাদের প্রধান কার্য বলে বিচার হয়। ভগবদ-ভজনের 
কথাটা স্মৃতিপথে থাক্‌লে কৌন অন্ুবিধা হয় না। ভক্ত ভোগীর 
ভোগ-বিচারকে মল-মুত্রের ন্যায় বিসজ্জন ক'রে থাকেন। ভক্ত 
ভোগ করেন না; মুক্তকুলই ভগবদ্ভক্ত_ এ কথা মাথায় ঢ.কুলে 
মানুৰ ‘ভক্তি’ কা’কে বলে বুঝ বে-_সকলেরই মঙ্গল হ'বে। অমুক 
লোক ভজন ক’র তে পারেন, অমুক পারেন না,_ এমন কথা নয়। 
ভগবন্তক্তিতে ( ব্ৰহ্মা হ'তে 'ইন্দ্রগোপ” নামক কীট পৰ্য্যন্ত ) 
সকলেরই অধিকার আছে, সব সময়েই ভগবন্তক্তির অনুশীলন 
করা যায়--- 
“নাম্নীমকারী বহুধা নিজসৰ্ব্বশক্তি- 
স্তত্রাপিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কাল: 
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি 
দুর্দৈবমীদৃূশমিহাজনি নানুরাগঃ ৷৷” 
হায়, আমাদের বাস্তবসতো ভগবন্নামানুশীলনে অনুরাগ 
হচ্ছে না--আমর। Phenomenal Existence এর--জগাত 
খেলাধুলায় দিন কাটালাম ! নিজেদের মঙ্গল-অনুসন্ধানই প্রয়ো' 
জনীয়, বহিজ্জগতের চিন্তাত্রোতে নিমগ্ন থাকা প্রয়োজনীয় নয়। 
বহির্জগতের চিন্তা প্রবল থাক্‌লে দ্বারের ভিতর গৃহে প্রবেশের 
সম্ভাবনা হ'বে না। ভক্তের বাহিরের দিক্‌টার বিচারে সর্ব, 
হ'তে হ’বে-- 


শ্রীল প্রভূপাঁদের বক্তৃতার চুম্বক ৫৩ 


“দৃষ্টেঃ স্বভাবজনিতৈবপুষশ্চ দোবৈ- 
ন‘ প্রাকৃততহরমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ। 
গঙ্গান্তসাং ন খলু বুদ্,দফেনপক্সৈ- 
ব্রন্ধাদ্রবন্থমপগচ্ছতি নীর্ধর্দ্মেঃ ৷৷? 
বাইরের বিচারে আবদ্ধ থাকার দরুণ মানুষ “অমুক লোক 
ভাল, অমুক লোক মন্দ”_ এই রকম বিচারে প্রবৃত্ত হ'য়ে মৎসর 
হ'য়ে যায়, ভক্তির কথা বুঝতে পারে না। বিরুদ্ধ ব্যাপার 
থাক্‌লে জিজ্ঞাসা আরন্ত হোক -_-ভগবন্তক্তির 60001 আরস্ত 
হোক = 
“অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা”। 
ক্ষুদ্রের_ অল্পের eUi৷॥) অনেক হ'য়েছে_University- 
গুলি ব্ৰহ্ম-জিজ্ঞাসার কোন খবর দিচ্ছে না। [nfinitesimal ও 
Infinity--হটোই একজাতীয়, একটী ভোগের minimisation, 
আর একটী ভোগের maximisation. শ্রীগৌরকুন্দরের কথা-_ 


“তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ৷ 
অমানিনা মানদেন কীৰ্ত্তনীয়ঃ সদা হরি: ৷৷” 


অৰ্থাৎ জগতে ধা'র পাণ্ডিত্য আছে--যিনি পণ্ডিত ব'লে বেশী 
সম্মান পান, তা’কে তা’র চেয়েও বেশী সম্মান দাও--নিজে ওসব 
ছেড়ে দাও, অমানী-মানদ হও ৷ 
“উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম ৷ 
ছুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥ 


৫৪ শ্রীল প্রতৃপাদের গোলোকবাণী 


বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়। 
শুকাঞা মৈলেহ পানী না মাগয় 

যেই যে মাগয়ে তা'রে দেয় আগন-ধন ! 
ঘৰ্ম্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ৷৷ 

উত্তম হঞ| বৈষ্ণব হ'বে নিরভিমীন ৷ 

জীবে সম্মান দিবে জানি” কৃষ্-অধিষ্ঠান ৷৷ 
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয় । 
গীকুষ্ণচরণে ভী’র প্রেম উপজয় ৷৷” 


সী সু সঁচ 


প্রেমের স্বভাব, যাহা প্রেমের সম্বন্ধ ৷ 
সেই মানে, _ক্িষ্কে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ’ ৷৷ 
(চেঃ চঃ অন্ত্য ২০শ পঃ) 
_‘তৃণাদপি’ ভাবটা বাইরের দিকে দেখা’বার বিষয় নয়, বাইরে 
আ'কু-পাকু-ভাব-দেখান” কপটত৷ ৷ কপটতা পরিহার ক'র্‌লে 
তবে ভক্তি। আমার মনে যতক্ষণ “বাস্তবিক আমার মত মূখ, 
অযোগ্য আর কেহই নাই”--এ-রকম ক্ষুদ্ৰত্ব প্রতিভাত না হবেঃ 
ততক্ষণ আমার সত্যের উপলব্ধি হবে না। সমস্ত relativityর 
মধ্য থেকে £099101৩এর আলোচনা কি ক'রে ক’র তে হয়, 
বুঝতে পারা ষা'বে-_একটু সহিষ্ণুতা, একটু শ্রম স্বীকার ক’র,লে। 
অন্মদ্েশীয় দার্শনিকগণ বাস্তব সত্যের কথায় ঘুমুচ্ছেন। 
কোন একটা কাজ ক'র্‌তে হ’লে কত সময় লাগে, কত 
পরিশ্রম ক’রতে হয়! জগতের তুচ্ছবিদ্তা-অৰ্জ্জনের জন্য কত 


শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক 3৫ 


পণ্ড়ুতে হয়! উকিল মহাশয়ের! জানেন,--এক ওকালতি পরীক্ষা 
দিতে গিয়ে তাদের Preliminary, Intermediate ও Final 
--এই তিনটে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। Elementary 
Knowledge দরকার, একটু আলোচনা দরকার_-একেবারেই এত 
বড় একটা জিনিষ গায়ের জোরে বুঝে নেওয়া যায় না । 

আচরণ না ক’র্লে প্রচার হয় না, বুঝতে পারা যায় না। 
অনেকে, তিনলক্ষ হরিনাম কর্বার অভিনয় করেন; কিন্তু শুধু 
হরিনাম-গ্রহণের অভিনয়ে মালা জপ করলে. অন্তে বিরক্ত না 
হ’লেও অন্যের মঙ্গল হয় না, নিজের মাত্র উপকার (?) হয়। 
কিন্তু আমরা প্রচারের কাধ্য ক’র্তে ব’সেছি। তাই দুনিয়ার 
লোকের কাছে তা'দের চেয়েও একটু বেশী ভদ্রবেশ, একটু বেশী 
জ্ঞান.ও পাণ্ডিত্য, একটু বেশী ঠাট, বজায় রাখতে হচ্ছে, তা’ না 
হ'লে আমাদের 'ফোতো” মনে ক’র লে আমরা হরিকথা শোনা’তে 
গিয়ে পাত্তাই পাব না। তবে আমাদের একটু লক্ষ্য রাখতে 
হবে যে, The very seeming appearance should not 
be accepted as genuine. Seeming appearance দ্বারা 
deceived হ'তে হবে না। একট! সাধারণ সভায় ২৷১ ঘণ্টায় 
এসব কথা সম্পূর্ণভাবে বলা যায় না। আমাদের জান্তে হ'বে_ 
মনে রাখতে হ’বে যে, ভগবদ্ভক্তি নিজেনজ্ৰিয়-তৰ্পণ নয়। যা'রা 
“নিজের দাড়ে ছোলা” ন্যায় অবলম্বন ক'রে নিজেন্দরিয়-তর্পণরত বা 
তা'তে অভিলাষযুক্ত হয়, সে-রকম লোক “ভক্তি'র কোন কথা 
বুঝ তে পারবে না-7105 ও 00095 বুঝবে না। 


৫৬ গ্রীল প্রভূপাদের গোলোকবাণী 


সাধারণ অনভিজ্ঞ লোকের কাছে Kindergarten System 
অবলম্বন ক'রে আমরা প্রচার-কার্য্য আরম্ভ ক’রেছি। তা? বুঝতে 
হ’লে একটু সময় দিতে হ'বে, নিজ-অহঙ্কার একটু থামাতে হঃবে। 
মানুষ-জাতির এতট! অবিবেচক হওয়া উচিত নয়। Concealed 
Tru বাইরের দিকে প্রকাশিত নয়,--ভিতৱরে ; বাইরের খাম৷ 
কিছু ভিতরের চিঠি নয়। যা’র| কেবল বাইরের বিচার নিযে 
থাকে, শ্রীমন্ভাগবত তা*দের স্থলতুষাবঘাতী বলে নিন্দা ক’রেছেন। 
ভাগবত বলেছেনঃ 

“শ্রেয় স্থতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভে। 

ক্রিশ্ঠান্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে । 

তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে 

নান্যদ্যথা স্থলতুষাবঘাতিনাম্‌ ৷৷? 

শ্রীমন্তাগবতের শিক্ষা লাভ ক’র্‌লে বুদ্ধিমান হওয়া যায়৷ 
তা’ হ’লেই বুঝতে পারা যায়--সাধারণ মানবজাতি কত পণ্ডিত: 
শ্রীমন্তাগবত পাঠ করলেই মন্ুব্য-জাতির বুদ্ধি-শুদ্ধি ভাল হ’ত- 
স্থলতুষীবঘাত থেমে যেত। বাস্তব বস্তুর জ্ঞানলাভ ন! হ’লে 
অবাস্তব বস্তু এসে মানুষকে উৎপীড়ন ক’রবেই করবে! 
অধোক্ষজসেবা ন! হওয়া পর্য্যন্ত মানুৰ অক্ষজসেবায় প্রবৃত্ত হ’য় 
ভক্তির বিপরীত রাস্তা ধরবে । 
. “তাবৎ কৰ্ম্মাণি কুববীত ন নিবিবদ্যেত যাবতা। 
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্ৰদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥৮ 
গ্রীমন্তাগবতের সত্য সত্য আলোচনা হ’লে বাস্তব বন্তু-সম্ঘধে 


সীল প্রভুপাদের বক্ততার চুম্বক ৫৭ 
অভিগ্ঞান লাভ হয়, নতুবা ‘আমি জড়ের ভোক্তা এই দূৰ্ব্ব,দ্ধি 
মানুষের সর্বনাশ ঘটায়। ভগবন্তক্ত যে ভোগ করেন না, তা’র 
কোন কাৰ্য্য যে নিজেক্ডিয়-তর্পণের উদ্দেশ্যে নয়--এ কথা সাধারণ 
মনুষ্য বুঝতে পারে না। ভগবডক্তের এশ্বধ্যে আমার ভোগের 
বাধা হয়ে যাচ্ছে_আমি ভোগ ক'রবো- ধর্মার্থকাম-মোক্ষের 
recipient সুত্রে আমি, এই রকম বিচার এসে মানুষের মস্তি 
বিকৃত ক'রে দিচ্ছে । কিন্ত ভগবদভক্তি অন্য ব্যাপার । ভক্ত 
চতুৰ্ব্বৰ্গ চান না, তা’র সম্বন্ধা ভিধেয়-প্রয়োজন-বিচার এই প্রকার-- 

“আরাধ্যো ভগবান্‌ ব্রজেশতনয়ন্তদ্ধাম বৃন্দাবনং 
রম্যা কাচ্ছিপাসনা ব্রজবধুবর্গেন যা কল্পিতা। 
শ্্রীমন্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্‌ 
প্লীচৈতন্যমহাগ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ৷৷” 
মনুব্যজাতির বুদ্ধি কম, ভোগা-দেওয়া কথায় মানুষ দিন 
কাটায়। ভগবং-সেবাবিমুখ মনুষ্যজাতির কথায় আমরা কর্ণপাত 
করবো না, তারা ভোগ-তৎপর। ভগবান্ই অধোক্ষজ ও 
সৰ্ব্বভোক্তা, সকল জিনিবই তা’র ভোগের উপকরণ, সকলেই তী'র 
সেবা ক’র্ছে---এটা জান্তে পার্লেই মঙ্গল ৷ 
“হলাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্বয্যেকা সর্বসংস্থিতৌ। 
হলাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবঞ্জিতে ৷৷” 
ভগবান্কে যেমন গুণজাত জগতের কোন দোষ-গুণ স্পর্শ 
ক'র্তে পারে না, ভগবন্ভক্তসম্থন্ধেও সেই প্রকার বুঝতে হ'বে। 
ভগবদ.ভক্তকে দোষ স্পর্শ করে_এ রকম ভুল বুঝতে হবে না। 


৫৮ শ্রীল প্রভুপাদের গোলোকবাণী 


শিক্ষককে মুখ “মনে ক'রে নিলে ছাত্রের পক্ষে বাস্তবিক শিক্ষা-লাভ 
কখনও সম্ভব হয় না। যদি আমরা কেবল বাইরের কথায় থাকি, 
তবে ভক্তির কোন কথাই কোনদিন বুঝতে পার্বো না। 
সে-রকম ভাবে বৃথা সময় নষ্ট করা কর্তব্য নয়। 

অনাত্বধন্ম যে আত্মধৰ্ম্ম নয়, এ কথা সাধারণ মনুষ্য বুঝতে 
পারে না। মানুষ চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি জ্ঞানেন্ড্রিয়-দ্বারা তন্সান্র_ 
রূপ-রসাদি সসীম বিবয় ভোগ ক'র্ছে, আবার তা’ থেকে পরিত্রাণ 
পাওয়ার জন্যে তা’দের নিধিবশে অবস্থা-লাভের চেষ্টা হ’চ্ছে। 
এ’ দুটোই প্রয়োজনীয় বিষয় নয়। জীবের যে-সব বৃত্তি, যে-সব 
activity এখন আছে, এগুলো মুক্তির পর কোথায় যাবে ? 
যখন Phenomenal world cease ক'র্বে ( বহিজ্জগৎ থেমে 
যাবে ), স্কুল ও সুক্মাদেহ ভঙ্গ হ'বে, তখন এগুলো যাবে কোথায় 1 
Shuffling of dice এর মত এগুলোর utilityর কি একটা 
methodic principle নাই ? 

ভগবচ্ছক্তির অপব্যবহার না ক'রে, তদন্ুকুল বিচারে এই 
সমুদয় কথা বুঝা যায়। আমাদিগকে অনেক দেশে হরিকথা প্রচার 
ক’র্তে হ’চ্ছে. তাই ভদ্ৰলোক সাজতে হচ্ছে, লেখাপড়া শিখতে 
হচ্ছে, তা’ না হ'লে বাইরের অভক্ত লোকেরা সময় দেবে না। 
এক সময়ে আমাদের খুব বড় জ্যোতিষী ব'লে প্রসিদ্ধি হ’য়েছিল। ' 
যেসব লোকের জ্যোতিষ-সম্বন্ধে সামান্য Elementary 
knowledges নাই, অথচ যারা বাইরে জ্যোতিষী ব’লে খুব নাম 
কর্বার তালে আছে, তাদের মত লোকের সঙ্গে বৃথা- তর্ক-বিতর্ক 
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করার সময় আমাদের ছিল না। ১৯০৩ সালে যখন আমরা 
পুরীতে ছিলাম, তখন * * কৌডার নামে এক ভদ্রলোক আমাদের 
কাছে কিছু জ্যোতিব-শান্্র শিখতে এ’সেছিলেন। তাকে বাধা 
হয়ে কিছু Higher Mathematics আলোচনা ক'র্তে বলতে 
হয়েছিল । সামান্য Trigonometry 1070%/1509০টা পর্য্যন্ত 
না থাক্‌লে গ্রহ-নক্ষত্রাদির বিচারের উপলব্ধি কি ক'রে সম্ভব হ'তে 
পারে? পরবিদ্াপীঠে ভ্তি হ'য়ে ঘা"রা পরবিদ্তা-সন্বন্ধে প্রাথমিক 
শিক্ষা পর্যন্ত লাভ ক’র্তে পারেন নি, তা'রা কি ক'রে উন্নতস্তরের 
কথা ধার্তে পার্বেন? বুঝিয়ে দিলেও বুঝবেন না, বরং এক 
বুঝতে আর বুঝে ব’স্বেন। সুতরাং খুব ধৈৰ্য্য অবলম্বন ক'রে, 
জগতের গাঁচমিশালে কথার মধ্যে পরমার্থ কথাকে না মিশিয়ে, 
জগতের কথা থেকে স্বতন্ত্ৰ হ'য়ে সৰ্ব্বক্ষণ ভগবদ ভক্তির কথা শুন্তে 
হ'বে। ডি 

বর্তমান সময়ে এমন হয়েছে যে, একটা কথা ব’ল তে 
গেলেই প্রত্যেক প্রশ্রকীরীকে তা’র জবাব দিতে হবে । একে 
heckling বলে । কিন্তু আমাকে ত’ জান্তে হ'বে, কা’র কতটা 
শুন্বার অধিকার হ'য়েছে। ব্ৰাহ্মী, খরৌষ্টি, সান্কী বা পুদ্করাদি 
_কোন্‌ ভাষাতে কে কতটুকু বোঝেন, এক বুঝতে আর বোঝেন 
কি না,_ এসব জানা দরকার। যা'রা শাহ্কর-বেদান্ত প’ড়েছেন, 
তা'দের পরিভাষা স্বতন্ত্ৰ, তা'রা আমাদের পরিভাবার উল্টা অর্থ 
বুঝবেন। সে-রকম উল্টা অর্থ বুঝে রেখে 17600105 ক’র্লে 
আমার মত অল্পশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে তা'দের অসংখ্য heck- 
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lin6এর জবাব দেওয়া কঠিন হ'বে। আমরা ভোগী বা ত্যাগী 
নই। ভোগ বা ত্যাগের বিচারকে আমরা 90110181119 reject 
কারে থাকি। যশ” প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হওয়া যায়, তা’র কার্ধা 
অনুমোদন করা হয়, আর যশ'র প্রতি শ্রদ্ধা হয় না, তী'র সম্বন্ধ 
তর্কপথ অবলম্বন করা হয়। এরূপে কখনও অনুমোদন, কখনও 
ত্যাগ-_ এভাবে, অধি-প্রত্যখিরূপে আমরা কতকগুলি কথ! বলি। 
জোর থাকুক না থাকুক, বল্বার অধিকাঁর__বিচারের অধিকার 
সকলেরই আছে। কিন্তু তর্কপথে 20819 of vision ৫106. 
[60 হয়, এ রকম দর্শন পরিত্যাগ ক'রে বাস্তব সত্যের দিক্‌ দিয়ে 
সকলের সত্যকে দর্শন করা উচিত । দৃশ্য, দর্শন ও দ্রষ্টা__ সম্বন্ধ, 
অভিধেয় ও প্রয়োজন এ সকল বিষয়ে বিচার আবশ্যক | এ সৰ 
কথা৷ ১০৫ দিন দিবারাত্র বললেও শেষ হয় না। তবে এ সব 
গ্রহণ করার বৃত্তি ভগবং-কৃপাঁয় লভ্য হয়,__ 

“ব্ৰহ্মাণ্ড ভ্ৰমিতে কোন ভাগ্যবান্‌ জীব। 

গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাঁদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ৷৷ 

মালী হঞা করে সেই বীজ আরোঁপিণ ৷ 

শ্রবণ-কীর্তন-জলে করয়ে সেচন ॥ 

উপজিয়া বাড়ে লতা ‘ব্ৰহ্মাণ্ড’ ভেদি’ যায় ৷ 

“বিরজা» ‘ব্ৰহ্নলোক’ ভেদি’ 'পরব্যোম” পায় ৷৷ 

তবে যায় তদুপরি 'গোলোক-বুন্দাবনঃ। 

 'কুষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ৷৷” 
ব্যক্তিগতভাবে আমার উপর ক'একটা কথা বলবার ভার 
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পড়েছে । বর্তমানে আমাদের কাজ পণড়েছে_121001 correc- 
0০]'এর মত। আমর] প্রত্যেক মানুষকে বলতে বসেছি 
‘আপনি কম বৌঝেন । তাই আমাদের শক্র-মিত্রও অনেক হয়ে 
প’ড়েছেন। অন্যাভিলাব-কর্ম-জ্ঞানাদি ভক্তিবিরোধি-চিন্তাক্রোত- 
গুলোকে নিৱাস ক'রে ভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপন ক’র্তে গেলে দেহ- 
মনোধন্মী জগতের প্রচলিত চিন্তা-স্রোতে বাধা দেওয়া কাজে- 
কাজেই দরকার হ'য়ে পড়ে। কথায় বলে, বোবার শত্ৰু নাই। 
চুপ ক'রে ঘরে বসে নিজ-মঙ্গল চিন্তা ক'রূলে অবশ্য লোকের 
বলবার বড় একটা কিছু থাকে না, কিন্তু লোকে এমন ছুল্লভ 
মনুষ্য জন্ম পে’রে--হরিভজনের উপযোগী জন্মলাভ করে কেবল 
অমঙ্গলের পথে--অভক্তির পথে ছুটবে, এটা দেখা যায় ন! 
সহ্য ক’র্তে পারি না; তাই হরিভক্তির কথা লোককে ডেকে ডেকে 
বলবার আবশ্যক হ'য়ে পড়ে। আমি শীঘ্রই ম'রে যাব, আর 
কেউ আপনাদের ভোগে বাধা দিতে আস্বে না, আপনারা তখন 
বেশ স্মুখে-স্বচ্ছন্দে ভোগ ক’র্তে পার্বেন। আত্ত্মন্দ্ৰিয়-তৰ্পণকে 
নিরাস ক'রে কৃষ্ণেন্দ্ৰিয়তৰ্গণের কথা ব'লতে গিয়ে অনেক লোকের 
এমন অসন্তোব-ভাজন হ'য়ে পড়েছি যে. তা"রা আমার প্রাণ পর্য্যন্ত 
সংহারের যত্ন ক’র্তেও বিন্দুমাত্র ক্ৰটী করেন নাই, তা’দের কেউ 
মনে করছেন, এইবার আমাদের রুজু বন্ধ হ'লো, কেউ মনে 
ক’র ছেন, প্রতিষ্ঠার লাঘব হ’লো--এই রকমে লাভ-পূজা- 
প্রতিষ্ঠাশা-কুটিনাটি-পরায়ণ বহুলোকেরই বিশেষ অপ্রীতিভাজন 
হ'তে হয়েছে, না হয়েও উপায় নাই। তবে কৃষ্ণ যদি রাখেন, 
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তা’ হ’লে কেউ কিছুই ক'রে উঠতে পারবে না। বাস্তব-সত্যেরঃ 
জয়লাভ হ’বে ৷ 

মাদ্ৰাজে, ইউ.পি. প্রভৃতি স্থানে দেখেছি, বিশিষ্ট রাজপুরুষের 
যখন আমাদের কাছে এসেছেন, তখন তা*দিগকে রক্ষণাবেক্ষণে 
জন্য তা’দের সঙ্গে রক্ষক ছিলেন, আমাদের সঙ্গেও লালকাপড় 
পরা এ রকম ১০।২* জন লোক সৰ্ব্বদা থেকে আমাদিগকে বৃদ্ধ 
ক'রছেন। আমরা নির্ধন, অকিঞ্চন ; তা’রা খেতে দেন, পারতে 
দেন, স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রতি যত্ন করেন। তাই নিতান্ত অস্বাস্থ্যু 
হয়েও আজ আমি আসমুদ্ৰ-হিমাচল--সৰ্ব্বর দৌড়,চ্ছি। সৰ্ব্ব 
শ্রীচৈতন্যবাণী__শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-প্রচার আমার জীবনের 
প্রধান কাৰ্য্য হ'য়ে পড়েছে । অনেকের এ কাৰ্য্যে বাঠি ঝ 
সমষ্টিগত বিচারে অনেক অন্থুবিধা মনে হ'চ্ছে, তা’র| সেজনো 
আমাকে ক্ষমা ক’রতে পারেন। আমার শুদ্ধভক্তি-সম্বন্ধে_ 
মহাপ্রভুর প্রচাধ্যবিষয়-সম্বন্ধে অনেক কথা বলবার ছিল, কিন্ত 
সে-সব কথা বল বার পূৰ্ব্বে কতকগুলি প্রাথমিক কথা ব’ল তে গিয়ে 
আপনাদের অনেক সময় নিতে হ'লো। ভগবদিচ্ছা হ’লে এসব 
কথার আলোচনা আরও বিস্তুতভাবে হ'তে পার বে। 

ভগবৎকথা! ব’ল তে গেলে বক্তাকে 16011 ক'রে অনেকেই 
পরাজয় কর বার রিচার-মূলে বক্তার হরিকীর্ত্তনে বাধা দিতে পারেন, 
কিন্ত এ কথা আমাদের সকলেরই জানা প্রয়োজন যে, হরিকথা- 
শ্রবণ-কীর্তন-ব্যতীত আমাদের নিত্য মঙ্গল-লাভের উপায়ান্তর 
নাই ৷ “নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।” 





গ্রীবরজবিজয়াভিযানের পুৰো 
গ্ৰীঙ্জীল প্রভুপাদের বাণী 


“নদী পারের জন্য যেরূপ একটা 6০088, একটা মাঝি 
রাখতে হয়, সেরূপ একট] গুরু রাখাও দরকার”-_এরূপ ভাবে 
যা’রা গুরু করেছেন, তা'দের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই । 
তা’রা আমাকে ভোগা দিয়েছেন, সুতরাং নিজেরাও ভোগায় 
প’ড়বেন।. আমি তী’দের জন্ম-জন্ম বঞ্চিত ক'রবো। তা'রা 
ছুনিয়ার জিনিষ নিয়ে সরে প’ড় বেন। 


রাজা রক্ষার জন্য একটা রাজারও দরকার, আবার রাজাকে 
দোরস্ত করার জন্য 9 * * এরও দরকার। ]} কু সস 
রাজাকে বলৈন--"৮00 are seeking private happiness 
While we are seeking public happiness” ; কিন্তু আমরা 
বলি_“We want neither public nor private happi- 
ness, we do want only Krishna's happiness.” 
Rulers একটা sectarian happiness, Congress 
ওয়ালাদেরও আর একট! sectarian happiness. আমরা 
কোন sectarian happiness যোগদান .করিব না। আমরা 
কৃষ্ণের happinessএর Partyতে যোগদান করিব । আমরা 
একলকৃষ্ণের উপাসক নই । একল গুরুর উপাসকও নই । আমরা 
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Entourageর সহিত কৃষ্ণের উপাসক, কৃষ্ণের সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ সেবক- 
শ্রীগুরুপাদপদ্ন। গুরুদেব কৃষ্ণের বস্তু আত্মসাৎ করেন না বলে 
তিনি গুরু, থে বা যা'রা আত্মসাৎ করে তা'রা লঘু। 
যা'রা নদীপারের জন্য 608 রাখার মত একটা গুরু করাঃ 
অভিনয় করেছেন, তারা কেউ কেউ আমাকে বলেন,“ 
may submit to you on spiritual matter”: কিঃ 
অন্যান্ত বিষয়ে আমরা হরিবিমুখ public partyকে 1010) 
ক’রব; কারণ,. আপনি জাগতিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ ।” কিছ 
আমাদের বিচার-ধার। তা? নয়; কৃষ্ণসেবার অনুকুল ব্যতীঃ 
আমর! কোন জাগতিক বিষয় বা জগদতীত বিষয় গ্রহণ করি না। 
তী'রা মনে করেন,--“অভক্তদের যেমন একটা party, 
হরি- গুরু-বৈষ্বদেরও তেমন আর একটা party” ; কিন্তু আগ! 
দের কথা হঃচ্ছে_-“হরি-গুরু-বৈষ্বদের মধ্যে কোন ঢা) 
feeling নাই; তার! অভক্তগণের সহিত পাল্লাদার ন'ন 
অভক্তদের সহিত প্রতিযোগিতা ক'রে আমাদের জগতে বড় হ’বা৷ 
কোন সাধ নাই.। আমাদের একমাত্র আশী-ভরসা--গ্রীকৃফ 
চৈতন্তের যে শ্ৰীরূপ, তা'র পাদপদ্মের ধূলি হওয়া 
“আদদানস্তণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ 
শ্রীমজ্রপপদাস্তোজধুলিঃ স্যাং জন্ম-জন্মনি ॥ 
শ্রীগুরুপাদপন্নের নিকট--ভ্ৰীৱপের নিকট “আমি খুব 'ব 
আমি’_আমি খুব বুঝদার আমি, আমি গুরুর গুরু, আৰ 
বৈষ্ণবের গুরু”-এই বিচার নিয়ে যারা উপস্থিত হয়, তা 
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লীৱপ গোস্বামি-প্রভুর পদধূলি হওয়ার মহিমা বুঝতে পারে না। 
আমাদের স্ত্রী গুরুপাদপন্ন এরূপ বুদ্ধিকে সম্পূর্ণভাবে বিপর্ধাস্ত ক’ৰে 
দিয়েছেন। তাই আমরা শ্রীরপের নিকট এই কথা শিক্ষা 
করেছি 
“বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়ান্থ| 
গতিরিহ ন ভবন্তঃ কাচিদন্যাপি মমাস্তি। 
নিপততু শতকোটিনিৰ্ভরং বা নবান্ত- 
স্তদপি কিল পয়োদস্তুয়তে চাতকেন ৷৷” 
আমাদের একমাত্র firm determination — 
‘আমি ত’ তোমার, তুমি ত' আমার, 
কি কাজ অপর ধনে ?” 
আমাদের শ্রীরূপের কথা হ’চ্ছে-- 
“সজাতীয়াশয়ে সিদ্ধে সাব সঙ্গঃ স্বতো বরে । 
ব্রীমন্ভাগবতার্থানামাম্বাদো রসিকৈঃ সহ ৷৷” এ 
, আমি কখনও জনসঙ্গ করি নি। আমার গুরুপাদপন্লোর 
চতুর্দিকে অনেক বিজাতীয় ব্যক্তি অবস্থান কীর্তেন। বোকা 
লোক মনে করেছে_-ইনি বিজাতীয় লোকের সঙ্গ করেন, 
ভা'দিগকে আদর করেন, সকল সময়ে তা’দিগকে নিয়ে থাকেন? 
প্রকৃত-প্রস্তাবে তিনি ঠিক তা'র উল্টো কাঁবেছেন ২ যা’দিগকে 
তিনি যত বাইরের দিকে আদর করেছেন, তা'রা ততই বঞ্চিত 
হয়েছে । কারণ, ফল দেখেই বস্তু চেনা যায়। ধী’দের বিষয়- 
বাসনা দূর হয় নি, তী'রা আমার গুরুপাদপদ্ধের সঙ্গ করেন লি, 
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তা'র দর্শনই পান নি। শ্রীমন্তাগবত প’ড় তে গিয়ে যদি আম 
Geography ও Astronomy প’ড়তে যাই, তা’ ই’) 
আমাদের অন্য জাতীয় আশয় প্রমাণিত হ’বে। সেরূপ সাধু 
ও গুরুকে দেখ তে গিয়ে যদি তার পাণ্ডিতা, চেহারা, কৰ্ম্মপঢ় 
প্রভৃতি ১00) ক'র্তে যাই সাধু ও গুরুর কাছ থেকে ধৰ্ম্ম, অং 
কাম, মোক্ষ আদায় ক’র্তে চাই, তা’ হ'লে আমার অন্য জাতী! 
আশয় আছে। শ্রীরূপের ভৃত্যগণ সেরূপ বিজাতীয়-আশয় আমা। 

সঙ্গ করেন না, আমাকে জগতের জিনিষ দিয়ে বঞ্চনা করেন__ 

'“আস্তেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্মুকুন্দো 
মুক্তিং দদাতি কহিচিং স্ম ন তক্তিযোগম্‌ ৷৷” 
( ভাঃ ৫1৬১৮: 
Because the Bhagawata does not kno 
Geography and Astronomy, তা” ব'লে ভাগবতকে 
neglect ক’র্ব না। ‘কেবল spiritual adviceই ভাগবত 
থেকে নেবো, আর অন্যান্য কাধ্য কৃষ্ণবিমুখ publicaর advice 
নিয়ে ক’র্ব’_এট। ধারা বলেন, তারা অন্যজাতীয় আশয় 
শ্রীরূপের “আনুকুল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকুলাস্য বৰ্জ্জনম্‌”--এই শ্লোধে 
প্রতিষ্ঠিত নয়_-তা"রা গুরুপাদপন্ে শরণাগত নয়। 10481 
ঘ/০1গুলিও কৃষ্ণসেবার অনুকুলেই ক'র্বো, উহা কখনই কৃষ্ণবিুং 
publicaর অন্থকুলে ক’রুবো না। 

কষ্ণ-সেবার জন্য কোন্টা গ্রহণ এবং কোন্ট। গ্রহণ ক'রে 
হ’বে না, সর্বক্ষণ সে বিচার রাখতে হ'বে। তার criterion 
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হচ্ছে _কুষ্ণসেবার আৰন্তবুল্য ও প্রাতিকুলা বিচার 1 আমর! 
private ব! 0001010এর কোকামির মধ্যে কখনই ঢ.কুবো না। 
9 ৯» *% Dey. 3 * * Basu. 1 গ *, ]< * ক্ষ, P+ আনি হাব 
না। তবে এগুলির ৭৭van৭৪০ নিয়ে এগুলিকে ভোগা দিয়ে 
যত অভিমন্ত্য, উলুইচগ্ডার পুজকদল-_-সকলকে ভোগা দিয়ে 
গোপীজনবল্পভের পুজা করবো | If we can forsake every- 
thing that stands against my Guru's Beloved s 
interest, we will be ultimately victorious. সকল 
বস্তুর মধ্য থেকেই আমরা 11000 ক’র্বো--হরিসেবার 
অনুকুল ; unethical to the extreme হউক, তাহাও হরিস্বদ্ধি 
হ'তে পারে। আমি র!* * দত্তের মত Eti০5এর পক্ষপাতী 
নই যে পাবগুরূপ Ethi৫5 আমার কৃষ্ণকে জেলখানায় পুর্তে 
চায়। কৃষ্ণ--সৰ্ব্বতন্ব স্বতন্ত্র । 

'গৌরবিরোবী নিজ-জনে জানি পর’। গৌরসেবাই আমার 
একমাত্র interest. ‘We have higher method of living’ 
ব’ল্লেই যে তা’রা বড় হ'য়ে গেল, তা? নয় । পাশ্চান্তা-জাতিগণ 
ব'ল্‌ছেন We have greater guns. এরূপ Hitlerismaর 
বড় হওয়ার ধারণা নিয়ে আমাদের মধ্যে যা’র| ব'ল ছেন-_'আমি 
খুব লোককে মাতাতে পারি, স্থতরাং আমি বড়, আমি বৈষ্ণব- 
গণের উপর প্ৰভুত্ব ক’রতে পারি, সুতরাং আমি বড়, তা'দের 
আমি ‘বড়’ বলি না। যশ'র একমাত্র গৌরসেবায় interest, 
তাকেই একমাত্র বড় বলবো । তিনি আপনাকে সর্বাপেক্ষা লঘু 
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বিচার করেন । 

কেউ কেউ ব’ল ছেন-_গীতাতে তিন গুণের কথাই আচে 
স্থতরাং তিন গুণকেই গীতা প্রশ্রয় দিয়েছেন। কেউ রে 
ব’ল ছেন-_ কৰ্ম্ম, জ্ঞান, যোগ--এমন কি. অন্যাভিলাষকে পরা 
গীতা সমর্থন করেছেন । কিন্তু আমরা তা” বলি না, গীত 
একমাত্র অবাভিচারিণী ভক্তিকেই সমর্থন ক'রেছেন। জা 
বাদবাকীগুলিকে বিজাতীয়াশয় জেনে বর্জন করেছেন, কুষ্ণসেৰা 
কথঞ্চিং অনুকুল হ'লে একটা স্থান দিয়েছেন মাত্র । কতক 
লোক আমাদের কাছে এসে বলছেন যে, আমি তায়ে 
বিজাতীয়াশয়কে সমর্থন ক’র ছি। আমি সেরূপ সমন্বয়বাদী না 
যারা আমাকে যেরূপ মুদ্রা দিয়েছেন, তাদের সেই মুদ্রা দিয়ে 
তা’রা পুরস্কৃত হবেন | 

Spirituality একটা আলাদা জিনিষ, আর presentda! 
mentality আর একটা পৃথক্‌ জিনিষ । ' সুতরাং “আপনা! 
কাছ থেকে কেবল ধৰ্ম্মেৰ উপদেশ শুনবো, আর নিজের বুদ্ধি! 
গুরু ক'রে জগতে বিচরণ করবো” - যার! এরূপ বল 
তাদের বিচার অদ্ধকুক্কুটী-ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত । “As I keep ]] 
boats, so 1 keep my master”, এই mentality aw 
ভাবে যাদের হৃদয় অধিকার ক’রেছে, তা’'রা আমার কাছে আ? 
নি। 9০00 Sea-bubble এর মত বা ইংলণ্ডের ই তিহার্দে 
South sea company মত তার! দু’দিনের জন্য খুব মাং 
গজিয়ে উঠ বে--'বড় আমি’ অভিমানে মত্ত হ’বে; কিন্তু কিছুৰ 
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পরেই তা'রা উপে’ যা’বে। হাউই বাজী খুব তাড়াতাড়ি খুব 
উষ্চুতে ওঠে, কিন্তু নিভে ঘায়। গুরুপাদপদ্মের সেবক এরূপ 
নান। 

Final goal must be settled first. /৯%]] happiness 
should lead to the Absolute fountain head. কন্ম- 
কাণ্ডীদের চেষ্টাকে অনেকে 10001901500 মনে করেন, but we 
don’t subscribe to such Indianism. We should 
not subscribe to non-Indianism also, that will 90 
to the happiness of mankind. We take all for the 
happiness of Krishna. We do not admire black 
Skin or white skin. We only say and will always 
say that Absolute should be served. The words 
uttered by my Gurudev Sree Rupa Goswami is 
perfect. I pray to all that they will help me in 
the service of my Sree Gurudev Sree Rupa. My 
Gurudev has no other idea but to serve the Foun- 
tain head. The very treasure of Sa chidananda 
Vigraha, the very treasure of Satchidananda Rasa 
1s with my Gurudev. So we must not consider 
that Rupa Goswami was a fool as he had no 
chance of knowing modern scientific development, 


Astronomy and Geography. 


৭০ শ্রীল প্ৰভুপাদের গৌলোকবাণী 


‘পৰস্বভাবকৰ্ম্মাণি ন গ্রশংসেন গৰহঁয়েং | 

বিশ্বমেকাত্মকং পশ্ঠন্‌ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥ 
( ভাঃ ১১২৮১) 
জগতের সমস্ত লোক আমাকে নিন্দা করেন করুন বা প্রশংসা 
করেন করুন, আমি যেন শ্রীরূপের পাদপন্মের সংলগ্ন পদধূলিঃ 
হতে বঞ্চিত না হই ৷ How ] can get rid of time and 
space, how can I get rid of empiricism or imper- 
50151? প্রীরূপের পাদপন্নের ধূলি হ'তে পারলেই উহ 
সম্ভব, নতুবা অন্য উপায় নেই, নতুবা কিছুতেই আধ্যক্ষিকতা দুর 
হতে পারে না। 1 want rather to follow শ্রীরূপ, I want 
to become the eternal dust of His lotus Feet than 
a British Lion, a Russian bear or anything of the 
অ০. আমি দন্তে তৃণ ধারণ ক'রে সকলের নিকট এই কথা 
বলি,_ গীরূপের পাঁদপন্মের একটি পরাগ হবার অনুকূলে তোমরা 

আমাকে সাহায্য কর, তোমাদেরও মঙ্গল হ’বে। 


০৩৪ 
৮৮০৩ ৩ 
৩০৪ 


শ্রীগ্রীল প্রভুপাছের আদি, মধ্য ও 
জভ্প্যলীল।য় চরম উপদেশ 


নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিঞ্ণুপাদ ১০৮শ্ী স্্রীপ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত- 
সরম্বতী গোস্বামি-প্ৰভুপাদ যে-ভাবে বহিজ্জগতের সহিত প্রচারাদি- 
কার্ধ্যমুখে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে বিভিন্ন ব্যক্তির ও সম্প্র- 
দায়ের তাহার সম্বন্ধে নানাপ্রকার অসম্যক্‌ ও বিকৃত ধারণার উদয় 
হইয়াছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বর্তমান সময় হইতে প্রায় ৪৫ বৎসর 
পূৰ্ব্বে অর্থাৎ ১৩০৩ বঙ্গানে শ্রীশ্রীল ঠাকুর তক্তিবিনোদ-সম্পাদ্দিত 
'ভ্ীসজ্জনতোবণী'তে একটা প্রবন্ধ শ্ৰীমন্তাগবতের বিচার-অবলম্বনে 
অতিমর্ত্য শ্ভগবান্‌ ও শ্রীভাগবত-চরিত্রের এইরূপ প্রভাবের কথা 
জানাইয়া লিখিয়াছিলেন,_- 


“ভগবচ্চরিত্রে এই এক আশ্চৰ্য্য ভাব আছে যে, যিনি যেইরূপ 
প্রকৃতির লোক, তাহার হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে ভগবানের মুগ্তির পার্থক্য 
উপলদ্ধি হয়। শ্রীকৃষ্ণের কংস-সভায় গমনকালে নানা জনে নানা 
মুন্তিতে তাহাকে দেখিয়াছিলেন। স্বীয় আত্মোংকধেঁর তারতম্যান্ু- 
সারে ভগবন্তাব ও লীলার তারতম্য দৃষ্ট হর ।” ( শ্লীস: ভোঃ__ 
৮ম বর্ষ, ৪ৰ্থ সংখ্যা) 

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণী ও ব্যবহার শ্রবণ ও দর্শন করিয়া 
কেহ কেহ তাহাকে সাংখা-যোগের উপদেষ্টা অর্থাৎ বিচার-যুক্তি- 


৭১ ল্লীল প্ৰভুপাদের গোলোকবাণী 


তর্কপরায়ণ সমালোচক, পরচৰ্চ্চক, গবেষক বাঁ প্রচারক বলিয়া 
মনে করিতে পারেন; কেহ কেহ কা তাহার প্রচারকে কর্ম্মজড় 
্মার্তমতবাদ ও নিপ্বিবশেবমতের মুখচপেটিকা বলিয়া ধারণা করিতে 
পারেন ; কেহ কেহ বা আউল, বাউল, কর্তাভজা, জাতিগোস্বামী 
প্রভৃতি প্রান্কৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের মত-নিরাসক ৰৈষ্ণবধৰ্মু 
স্কীরকবিশেষ বলিয়া -কল্পনা করিতে পারেন; কেহ কেহ বা 
তাহাকে ‘বিশ্বনিন্দক’ বলিয়া অভিহিত করিতে পারেন ; আবার 
কেহ কেহ তাহাকে কোন কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি পক্ষপাতিদধ 
প্রদর্শনকারী অথবা তাহাদের অসঙ্গত আচরণ-সমর্থনকারী বলিয় 
কল্পনা করিতে পারেন। ্্রীল্লীল প্রভুপাদেরই ভাষায় সংঙ্ষি 
উত্তর দিতে গেলে আমাদ্িগকেও ইহাই বলিতে হয় যে, সেই 
অত্তিমর্ত্য আচাৰ্য্যের সম্বন্ধে এসকল ধারণা দ্রষ্-অভিমানকারী 
দর্শকের স্ব-স্ব অধিকারে ও অনর্থযুক্ত হৃদয়ের উচ্ছলিত প্রতিচ্ছরি 
ব্যতীত আর কিছুই নয়। গ্রীল্লীল প্রভুপাদের বাস্তব স্বরূপ $ 
রূপ এসকল দর্শন ও ধারণা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌। তাহার আচার 
লীলার আদি, মধ্য ও অন্তে উপক্রম ও উপসংহারে অভ্যা্ 
ও অপূর্ববতাফলে-_অর্থবাদ ও উপপত্তিতে তিনি তাহার কীর্তন! 
মধ্যে তাঁহার যে স্বরূপ ও রূপ প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাই তাহা! 
বাস্তব রূপ । এই পৃথিবীর জনসমাজ এতটা দেহ ও মনোধর্পেঃ 
অতল-গর্ভে নিমজ্জিত যে, তাহাতে তিনি সাংখ্যযোগ অর্থাৎ দেহ € 
মনোধৰ্ম্মনিরাসক উপদেশ ব্যতীত অন্য কোন উপদেশ প্রদানে! 
সুযোগই পান নাই ৷ তাহার কথা-প্রসঙ্গে এইজন্য তিনি গর 


শ্রীপ্রীল প্রভুপাদের চরম উপদেশ ৭৩ 


দুঃখ প্রকাশ করিতেন ৷ ‘মহাপুরুযকে দর্শন করিতে হইলে তাহাকে 
সেবোনুখ কৰণে দর্শন করিতে হয়?- তাহার এই উপদেশ অনুসরণ 
করিলে আমর। তাহার বাণীর মধ্যে দেখিতে পাই যে, যেইদিন 
হইতে তিনি তাহার আচার্ধ্যলীলা প্রকট করিয়াছিলেন, সেইদিন 
হইতেই তাহার স্বাভীষ্ট ও আদিষ্ট সেবার কথা তিনি এইভাবে 
বলিয়াছেন, 

“হৃদয়ে বলিল কেবা, দয়িত-দাসের সেবা, 

গোপীধন-কথার কীত্ত'ন ৷” 

কেহ কেহ কল্পনা করেন,__শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ একটা ঠাকুর- 
বাড়ী স্থাপনের উদ্দেশ্যে শ্রীমারাপুর-বাস আরম্ভ করিয়াছিলেন । 
কিন্ত তিনি তাহার যে আত্মচরিত প্রকট করিয়াছেন এবং স্বয়ং 
যেসকল ভজন-গীতি প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে এইরূপ 
বিচার-ধার1 দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি স্বয়ং তাহার আত্ম- 
চরিতের যে শ্রুতলিপি লিখাইয়াছিলেন, তাহা হইতেও আমর! 
জানিয়াছি যে, তিনি শ্রীপুরুষোন্তমে শুদ্ধ শ্রীরপান্ুগ-ভজন-পদ্ধতির 
কথা নীশম্লীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আনুগত্যে কীর্তন করিতে 
আরন্ত করেন। তাহাতে বহু লোকের অপস্বার্থ বিল্লসঞ্চ’ল হওয়ায় 
সেইসকল স্বার্থান্ধ ব্যক্তি নানা-প্রকারে উপদ্রব আরম্ভ করিয়া 
ছিলেন। শ্ত্ীপ্রীরূপরঘুনাথের কথা প্রচার করিবার জন্য তিনি 
ভরপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীনামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের সমাধির 
সন্নিকটে শ্রী ্্রীরূপান্ুগ-গুরুবর্গের প্রাচীন ভজনস্থলী “সাতাসন মঠ’ 
আশ্রয় করিয়া হরিভজন করিয়াছিলেন । সেইসময় শ্রীশ্রীরূপান্ুগ- 


৭৪ শ্রীল প্রভৃূপাদের গোলোকবাণী 


সিদ্ধান্তগ্রচার-বিরোধী ব্যক্তিগণ যখন নানাভাবে অত্যাচার আয় 
করিল, তখন গ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল প্রভুগাদ 
শ্রীরামানুজাচার্য্যের তিরুনারায়ণপুরে নিজ্জনবাসের ন্যায় শ্রীধাঃ 
মায়াপুরে গমন করিয়া হরিভজন করিতে আদেশ করে৷ 
শ্রীমায়াপুরে শ্রীব্রজপত্তনে বাসের উদ্দেশ্য শ্রীশ্রীল প্রতুগা 
একাধিকবার স্বরচিত গীতিসমূহে বৰ্ণন করিয়াছেন; যথা, 


“রূপান্ুগ-পুজ্যবরা, শ্বীবার্ষভানবী হবা, 
তাহার দয়িতদাস-দাস ৷ 
রূপান্ুগ-সেবা-আশ, ভ্রীব্রজপত্তনে বাস, 


‘অনুবৃত্তি’ করিল প্রকাশ ॥৮ 
( গ্ৰীউপদেশামৃতের “অন্ুবৃত্তি'র মঙ্গলাচরণ' 


অন্যত্র-_ 
“ভ্রীব্রজপত্তনে বসি’, চিন্তি’ গৌরপদশশী, 
লভি সুখ ক্পামুগ-যশে ৷৷” 
( এ ‘অনুবৃত্তি’র পরিশিষ্ট ) 
অন্যত্র 


“গান্ধবিবকে ! তুমি এই বিমুখ-জনেরে। 
দয়ার অযোগ্য জানি” একবার হেরে” ৷৷ 
কবে দয়িতের সেবারসে ডুবাইয়া ৷ 
চরণে আশ্রয় দিবে করুণা করিয়া ৷৷” 
( “প্রার্থনা-রস-বিবৃতি'র মঙ্গলাচরণ ) 


শ্রীশ্রী প্রভূপাদের চরম উপদেশ ৭৫ 


আবার অন্যত্র বলিয়াছেন 
“ব্রজবামিগণ, প্রচারক-্ধন, 
প্রতিষ্ঠ।-ভিক্ষুক তা’র| নহে শব। 
প্রাণ আছে তা'র, সেহেতু প্রচার, 
প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃ্চগাথা সব ৷৷ 
শ্ীদয়িত-দাস, কীর্তনেতে আশ, 
কর উচ্চৈংস্বরে হরিনাম-রব ৷! 
কীর্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে, 
সেকালে ভজন নিজ্জনে সম্ভব ৷৷” 


অর্থাৎ প্রীব্রজবামিগণই প্রচারকগণের প্রাণধন ৷ সেই হরি- 
ফীৰ্ত্তনকারী ্ৰীবজবাসিগণ জড় প্রতিষ্ঠার প্রার্থী নহেন। প্রাণ বা 
চেতনের ধর্ম্মই _কীর্তন; আর শব অর্থাৎ মুতের লক্ষণ-- 
বাগরোধ। স্্রীমগ্ভীগবত কীর্তনসেবারহিত ব্যক্তিদিগকে “জীবঞ্চব” 
বা 'শ্বসঞ্ছন” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ( শ্রীভাঃ ২1৩২৩ )। 
দ্রীপ্লীন দয়িতদাস প্রভুর বীর্তনই একমাত্র অভীষ্ট-সেবা। সেই 
কীর্তন_-উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরিনাম-রব । 'উচ্চৈতরে হরিনাম" শব্দের 
অর্থ--প্রচার। নির্জনে হরিকীর্তন কেবল নিজের নিকট প্রচারের 
অভিনয়; আর উচ্চৈঃম্বরে হরিনীম-স্বয়ং আচরণ করিয়া নিজের 
ও পরের নিকট প্রচার অর্থাৎ শ্রীরূপান্থগত্যে যুগপৎ আচার ও 
প্রচার। এই আচার ও প্রচারে শ্রীগৌরকিশোর প্রভু ও শ্রীভত্তি- 
বিনোদ বিভুই শ্ৰী ল্জীল প্রভুপাদের নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ৷ 


৭৬ গ্রীল প্রভূপাদের গোলোকবাণী 


“রূপানুগ-জন-পদ, লভিবারে স্ব্সম্পদ, 
রূপান্ুগজন-প্রীতি-তরে । 
রূপ-উপদেশামৃত, শুদ্ধ-হরিজনাদৃত, 
অযোগ্যেও সমাশ্রয় করে ॥ 
গৌরকিশোর প্রভু, ভকতিবিনোদ বিভু, 
শুদ্ধভক্তি যেই প্রচারিল। 
সেই শুদ্ধভক্তি-ন্ুচী, বদ্ধজীব যাহে শুচি, 
পাইবার তরে এক তিল ৷৷ 
রূপান্ুগ-পুজ্যবরা, শ্রীবাধভানবী হরা, 
তাহার দয়িতদীস-দাস। 
রূপান্গ-সেবা-আশ, আীব্রজপত্তনে বাস, 
'অনুবৃত্তি' করিল প্রকাশ ॥” 
শ্ীশ্ীন্বরূপরূপান্থগবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ বিভু শিক্ষাগুররয 
যে শুদ্ধভক্তি প্রচার করিয়াছেন, তাহাই শ্রীশ্রীল প্রভুপাঢ়ে 
ভজনের সুচী অর্থাৎ পথনির্দেশক। সুচী দেখিয়া যেইরপ গ্রে 
অভ্যন্তরে কি কি বিষয় আছে জানিতে পার! যায়, দেইর' 
শ্রীরপান্ুগ-ভজন-পদ্ধতিটি কি ব্যাপার, তাহা শ্রীল ঠাকুর ভি 
বিনোদের প্রচারিত  শুদ্ধভক্তিই স্থচনা করিয়াছে। তাহা 
একতিল পাইবার জন্য আীরপান্থগগণের পুজা শরে্টা শ্রীবা্ভানবী 
প্েষ্টজনের দাসাভিমানী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরূপানুগ-ফেব 
লাভের আশায় শ্রীত্রজপত্বনে বাস করিয়া শ্রীশ্রীল ভক্তিৰিনোগে 


আন্ুগত্যে শ্রীরপের কথা প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে 
ইহাই উক্ত পদ্তের মর্মার্থ । 


শ্রীল প্রভুপাদের চরম উপদেশ ৭৭ 


আবার অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায়,-- 
“গভ্ীগৌরকিশোর-্দাস শ্রীগৌর-প্রকাশ ৷ 
নিতাই-স্বরূপে বন্দি মা'র আমি দাস ৷ 
তব দাসে কর কৃপা ভকতিবিনোদ । 
বূপান্ুগ-মনো হভীষ্ট-প্রচার-প্রমোদ । ৮ 
€প্রার্থনা-রস-বিবৃতি'র, মঙ্গলাচরণ ) 
শ্রীন্ীল ভক্তিবিনোদ হইতেই বর্তমান-যুগে শ্রীশ্রাল প্রভুপাদ 
এই প্রচারের প্রেরণা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাও শ্রীশ্রীল প্রভু- 
পাদের স্বরচিত একাধিক গীতির মধ্যে প্রকাশিত আছে। 
“গৌরভক্তি-সাম্রাজ্যের ধুরস্ধরাগ্ৰণী ৷ 
ভকতিবিনোদ জয় ভক্তাচাৰ্য্যমণি ৷৷ 
অতাত্বিক ভ্ৰমপূৰ্ণ কপটভাময়। 
বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-বীজ যে করিল ক্ষয় ৷৷ 
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রচারিত শুদ্ধ-বেদমত | 
সব ত্যজি’ গৌরপদান্থ্গ যা'তে রত।। 
সেই শুদ্ধ হরিকথা যাহার ক্রপায় ৷ 
প্রকাশ হইল এবে, সবে শুনে গায় ৷৷” 
€ প্রমেয়রভ্বাবলী'র মঙ্গলাচরণ ) 
অন্যত্র = 
“শ্রীভক্তিবিনোদ-পদ, যা'তে নাশে ভোগি-গদ, 
শুদ্ধভক্তি যা” হ'তে প্রচার ৷৷” 
আীশ্রীল প্রভুপাদ আদি, মধ্য ও অস্ত্যে শ্রীশ্রীল ঠাকুর 





৭৮ গ্রীল প্রভূপাদের গোলোকবাণী 


ভক্তিবিনোদের আীরপান্থগ-কুপাবৈশিষ্ট্ের ধারার কথাই পুনঃ গুন 
কীর্তন করিয়াছেন। শ্রীল প্রহুপাদ 'শ্রীগৌরাঙ্গ-শীর্ষক স্বরচিত 
প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,_“শ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের অন্ন 
শরীরূপানুগ-পদ্ধতির সহিত অপর ব্যক্তিগণের মতবাদের পাৰ্থক 
বুঝিবার চেষ্টারূপ সাধুসঙ্গ করুন ; নিশ্চয়ই আপনি শুদ্ধভক্তিমাৰ্য 
প্রবিষ্ট হইবেন । শ্রীরূপান্থগবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জগতে 
যেইরূপ আচার ও প্রচার করিয়াছেন, তাহা আশ্রয় করিলে কখনই 
কোন বঞ্চক-দলে প্রবেশ করিয়া তাহাদের নিকট প্রতিষ্ঠালাভের 
জন্য ভক্তির নামে অন্য কোন বস্তু শিখিতে হইবে না।” ( শ্রীষঃ 
তোঃ ১৮1৪) 

শ্রীশ্বীরপান্ণুগবর শ্রীল প্রতুপাদ নীরবতা ও নির্জনতাকে 
‘প্ৰাকৃতধৰ্ম্ম বলিয়াছেন এবং শ্রীহরিকথা-শ্রবণ-কীর্তনকেই একমাত্র 
“প্রাকৃত ধৰ্ম্ম বলিয়া জানাইয়াছেন। “অনর্থের মুলসমূহ 
উদরে পুর্ণ রাখিয়া নির্গমন-পন্থা রোধ করত জীবের নীরব 
ও নিৰ্জ্জন হইবার সামর্থ্য নাই। অজ্ঞানের গরিমা, ভীমভট্টাি 
ক্মীগণের আড়্‌ম্বর-ফলে বৈরাগ্যের প্রতিভা হৃদয়ে পোষণ করিয়া 
কিরূপে ভক্তিবিরোঁধী জীব রব-রহিত-মুকধর্ম এবং জনরহিত নির্জন" 
কারাবাস স্বীকার করিয়৷ কৃষ্ণতক্তি হইল মনে করিবে? নীরব ৫ 
নির্জন অবস্থা কর্মফলাধীন জীবের আকাশ-কুস্থম বা শশবিষাণের 
ন্যায় অসম্ভব । ভক্তগণ প্রাকৃত নিঃসঙ্গ বা প্রাকৃত মূকধৰ্ম্মবে 
ভক্তির বিরোধী জানেন। তাদৃশ নীরব ও নিৰ্জ্জন ধৰ্ম্মদ্বয় কখনই 
ভক্তির অনুকুল হইতে পারে না। ‘আবীচৈতন্যচবিতামৃতে’র পাঠক! 


শ্রীল প্রভূপাদের চরম উপদেশ ৭৯ 


'ইষ্টগোষ্ঠা'র কথা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। শ্রীমন্তাঁগ- 
বতের পাঠক! ভাগবত-শ্রবণ-সভার কথা আপনাদের অবিদিত 
নাই। শ্রবণ ও কীর্তনই সাধনের পরম পরাকান্ঠা বলিয়া শ্রাগৌর- 
হরি ও শ্রীমন্তাগবতগণ নিরস্তর জগৎকে উপদেশ দিতেছেন। 
নীরব ও নির্জনতা উভয়ই প্ৰাকৃতধৰ্ম্ম শ্রীল শ্রীজীবগোম্বামিপাদ 
নীরব অনুশীলনের প্রতিপক্ষে কীর্তন-বিবয়ে লিখিয়াছেন,-- 'নাম- 
কীর্তনঞ্চেদং উচ্চৈৱেব প্রশস্তম্। নামান্যনস্তস্ত হতত্রপঃ পঠ- 
নিতাদে। * * * যদপ্যনা। ভক্তিঃ কলো কর্তবা! তদা কীৰ্ত্তনাখ্যা- 
ভক্তিসংযোগেনৈবেত্যুক্তম।  হরিকথাকীর্তন যেইখানে নাই--- 
সেইখানেই ধ্যানাদি কৃত্রিম বিষয়-কথা প্রবল। যেইখানে কীৰ্ত্তন 
নাই_ শ্রবণ নাই, পক্ষান্তুরে ফন্ত-বৈরাগোর কথা বঞ্চিত-সমাজকে 
বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছে, সেইখানে অপ্রাকৃত যুক্তবৈরাগ্য নাই।” 
(শ্রীসঃ তোঃ ১৮৪) 

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যে এত বিচারের কথা কীর্তন করিয়াছেন, 
তাহ! কেবল শ্রীরপ, শ্রীরূপান্থগবর শ্রীরঘুনাথ, শরীশ্রীজীব, 
শ্রীকবিরাজ, শ্রীনরোত্তম, শ্রীবিশ্বনীথ ও শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভৃতি 
গুরুবর্গের শীরূপানুগবিচারধারাঁর প্রতিকূল মতবাদ নিৱাস করিবার 
জন্যই ; কেবল সাংখাযোগ-প্রচার তাহার আদৌ উদ্দেশ্য নহে। 
এইজন্যই শ্রীশ্রীল আচাধ্যদেব এইরূপভাবে শ্রীল প্রভুপাদের 
প্রণাম শিক্ষা দিয়াছেন,-- 

“নমস্তে গৌরবাণী শ্রীযুর্তয়ে দীনতারিণে। 
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধবান্তুহারিণে ৷৷” 


৮০ শ্রীল প্রভুপাদের গোলোকবাণী 


শ্রীশ্বীল প্রভূপাদের একষষ্টিতম-বর্যপুত্তি-আবির্ভাব-তিথি-গৃ় 
বাসরে শ্রীশ্বীল প্রভুপাদের যে ছত্রিশটা ‘র্ল্পামুগ-বৈণিটো;। 
কথা শ্রৌতবাণীর অনুসরণে কীত্তিত হইয়াছে, তাহা হইতে 
শ্রীশ্রীল প্রভূপাদের হৃদয়ের চরম অভীষ্টসমূহ উপলব্ধির বিষয় হয়৷ 

শ্রীশ্বীল প্রভূপাদ বলিয়াছেন,_-"বেদশান্ত্র ‘শব’ ও ‘জিয়া 
এই দুইটা অভিধেয়ের কথা বলিয়াছেন । এই জগতের শব্দ 
ক্রিয়ার মধ্যে ব্যবধান অথবা ছিদ্র আছে; কিন্তু কৃষ্ণপর শব 
সমগ্রই ( অপ্রাকৃত) শব্দ ও সমগ্রই ( অপ্রাকৃত ) ক্রিয়া ৷৷ 
বিলাস। আীচৈতন্যদেবের উপদিষ্ট যে-সকল ক্রিয়া, তাহা সকল 
( অপ্ৰাকৃত ) শব্দদ্বারা নিয়মিত (150018160 )। যেইথান 
কিয়দংশ শব্দ, তাহাই ‘অৰ্চ্চন’; আর ঘেইখানে শব্দ সন 
বা পরিপূর্ণভাবে অবস্থিত, তাহাই “কীর্তন” শ্রীনামের বা 
বৈকুণ্ঠশব্দের আশ্রয় যখন পরিপূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হয়, তথা 
তাহাই “ভজন? । শব্দের বিলাস, বৈষ্ণব যেইরূপ উপলব্ধি করেন 
অপরে তাহা পারেন না বলিয়াই বৈষ্ণব বড় ৷” 

শ্রীল প্রভুপাদের শেষবাণী ও উপদেশের মধ্যে পাই “শত 
বিপদ, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্চনায়ও হরিভজন ছাড়বেন না। 
জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ করছে না 
দেখে? নিরুৎসাহিত হবেন না নিজ ভজন, নিজ-সৰ্ব্বস্ব কৃষ্ণ-কথা 
অবণকীৰ্ত্তন ছাড়বেন না। তৃণাদপি স্থুনীচ ও তরুর ন্যায় সহি 
হ'য়ে সৰ্ব্বক্ষণ হরি-কীত্বন করবেন । জগতে শীরূপান্থগচিন্তাক্রোত। 
প্রবাহিত হউক। সপ্তজিহব শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন যজ্ঞের প্রতি যে 
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কখনও আমরা কোন অবস্থায় বিরাগ প্রদর্শন না করি। তাতে 
একান্ত বৰ্দ্ধমান অনুরাগ থাকলেই সর্বার্থসিদ্ধি হ’বে ৷” 


শ্্ীপ্রীল প্রভুপ।ছের আপ্রকাশিত সংলাপ 
[ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও রসকীর্ত ন-শ্ৰবণ-প্ৰসঙ্গে 
শ্রীল প্ৰভুপাদ ] 


[ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ৩১শে ভাদ্র, ১৯৩০ খষ্টাব্দের ১৬ই 
সেপ্টেম্বর, বুধবার সন্ধ্যার পর ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডস্থ 
শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের ভজন-মন্দিরে নদীয়া-জেলার 
স্বনামখ্যাত ভূম্যধিকারী নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ মহোদয় 
আগমন করিয়াছেন। নফরবাবু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম- 
সাময়িক ব্যক্তি ও শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার কার্যকরী 
সমিতির সম্পাদক ছিলেন । তিনি কয়েক দিবস হইতে প্রায়ই 
শ্রীশ্বীল প্রভুপাদের নিকট আসিয়া হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন। 
অদ্য আসিয়া প্রশ্ন করিলেন ৷ ] 


নফর বাবৃ--আমরা পূর্বে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রকট 
থাকিতে প্রতিবংসরই দেখিতাম, শ্রীমায়াপুরে শ্রীমন্মহা প্রভুর 
জন্মোৎসবের সময় গণেশ কীর্তনীয়া প্রভৃতি লীলাগান করিতেন। 
আীমদ্‌ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ইহাতে কোন আপত্তি করিতেন না। 


৮২ গ্রীল প্রভূপাদের গৌলোকবাণী 


‘মহাজনে! যেন গতঃ স পন্থা? ; তাহা হইলে আপনি লীলাগ ৷ 
শ্রবণে আপত্তি করেন কেন? ৃ 
শ্রীল প্রভুপাদ-_শ্রীহরিলীলা-শ্রুবণ-কীন্তনে আমরা আপ, 
করি না। শ্রীহরির লীলাই একমাত্র শ্রবণ-কীন্ত্ন করিতে হইর : 
তাহ। হইলেই বদ্ধজীবের কৰ্ম্মবীরৱত্বের কাহিনী বাঁ গ্রাম্যকথা-শ্রব 
কীন্তনের প্রতি যে কর্ণের লাম্পট্য, তাহা বিদুরিত হইতে পারে. 
ইহা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। 
নফর বাঁবু_তবে আপনি মায়াপুরে বা গৌড়ীয়মঠে পূৰ্ব: 
রাগাদি লীলাকীর্তন বা পদাঁবলী-কীর্তনীয়াগণের কীৰ্ত্তনাদি করা? 
নাকেন ? ্‌ 
শ্রীল প্রভুপাদ _ লীলাকীর্তন ও শুঙ্গীর-রসের কীর্তনের মধ 
বৈশিষ্ট্য আছে। অনর্থযুক্ত জীব শ্রীগৌরলীলা-কীর্তন বা গ্রীকৃষ্ণে ' 
বাল্য লীলাদির কীর্তন শ্রবণ করিতে পারেন; কিন্তু শুঙ্গার-রদে। 
কীর্তন শ্রবণ-কীন্তনের চেষ্টা করিলে মঙ্গলের পরিবর্তে তাঁহাদে। 
অমঙ্গলেরই উদয় হয়। | 
নফর বাঁবু-_ভক্তগণ ত’ শ্রৰণ-কীর্তন করিতে পারেন, তাহা? 
আপত্তি কি? 
শ্রীল প্রভুপাদ ভক্ত ও অভক্ত বিচার করিষেন কে? আঃ 
যিনি ভক্ত হইবেন, তিনি বিষয়ীর দ্বার! ভক্ত ও অভক্তের নির্ব্বাচ 
ও পরিমাপ করাইবার প্রতুত্বের অধীনই হইতে যাইবেন কেন 
ভক্ত ত’ নিজেই কীৰ্ত্তন করিবেন। ভক্ত অভক্তসমাজে মিশিঃ 
ভাড়াটিয়ার মুখে কীত্ত'ন শুনিতে যাইবেন কেন? কীর্তন একমাঃ 
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শীগুরুদেবের নিকট হইতেই শ্রবণ করিতে হইবে ৷ প্রকৃত ভক্তের 
বিচার_'আমি কখনও শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখপন্সবিনিস্থত = 
'আ্রীগুকমুখবিগলিত শ্রীমগ্ভাগবত-কথা বা শ্রৌতপারম্পর্য্যে আগত 
শ্রীগৌরবিহিত-সংকীন্তন _ শ্রীরপান্থগ সংকীন্তন. ব্যতীত অন্য 
কোন কীত্ত'ন শুনিব না। ইতর লোকের কীর্তন, ভাড়াটিয়ার 
কীন্তন, বেশ্যার কীর্তন, প্রাক্কত যোধিতের কীর্তন, বণিকের 
কীৰ্তন, বিষয়ীর কীর্তন, পাঁচমিশালী বারোয়ারীদলের 
কীর্ভন কখনও প্ৰকৃত ভগবডক্ত শ্রবণ করেন না ৷ সজা- 
তীয়াশয় অর্থাৎ সমান-উদ্দেশ্যযুক্ত ও সমচিন্তবৃস্ভিবিশিষ্ট নিজাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের নিকট হইতেই কীর্তন শ্রবণ করিতে হইবে । 
কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-প্রাপ্তির অভিসন্ধিযুক্ত সাংসারিকের নিকট 
হইতে কীত্ত'ন শুনিলে কখনই মঙ্গল হইবে না ৷ 

নফর বাবু-_-শ্রীমদ্‌ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে ব্যবসায়ী কীর্ত- 
নীয়ার মুখেও কীন্ত্ন শুনিতেন এবং কীর্তন করাইতেন; তিনি 
কি অভক্তির কাৰ্য্য করিয়াছেন ? 

শ্রীল প্রভুপাদ--শ্রীমদ্‌ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কোনদিনই 
ব্যবসায়ী. বিষয়ী, লম্পট বা প্রাকৃত স্ত্রীলোকের কীন্ত'ন শুনেন 
নাই। কতকগুলি সাধারণ বাক্তিকে--হুজুকপ্ৰিয় ব্যক্তিকে__ 
এরূপ অসদ্বিষয়ে আবিষ্ট ব্যক্তিকে “কুনকী হাতী’ দ্বারা মন্তহস্তীকে 
ধরিয়া ক্রমশঃ উহাদের মন্ততী নষ্ট করিবার জন্য এরূপ এক কৌশল 
অবলম্বন করিয়াছিলেন। অত্যন্ত কর্ণ-লাম্পন্যধুক্ত ব্যক্তিগণ 
এসকল গান শুনিবার লোভে যদি শ্রীমায়াপুরে আগমন করে, 


৮৪ শ্রীল প্রভূপাদের গোলোকবাণী 


তবে শ্রীধামের প্রভাবে ও সাধুসঙ্গের বলে তাহাদের ক্ৰম 
মঙ্গল লাভ হইতে পারে । অজ্ঞাতসারে শ্রীগৌরধামের 0 
করিয়া ফেলিলে তাহাদের মহা-ভক্ত্যাভাসের উদয় হইতে পা 
কর্ণেন্দ্রি়লম্পট ব্যক্তিগণ এরূপ কর্ণরসায়ন সঙ্গীত না শুনি 
পাইলে একেবারেই শ্রীধামবিমুখ হইয়া থাকিবে- সাধুগ৷ 
হরিকথা-শ্রবণেরও সুযোগ পাইবে না; এইজন্যই তিনি এঁ 
কৌশল করিয়াছিলেন । ইহা তাহার কপারই পরিচয় । ছি 
ধাহাদিগকে একান্তভাবে অমায়ায় কৃপা করিতেন, তীহাদিগ 
এসকল বিষয়ী ভাড়াটিয়ার রসগান আদে৷ ন! শুনিবার জন্য বি 


সাবধান করিয়া দিতেন। আমাদিগকে বলিতেন,--“জাবধা; 
তোমরা এদিকেই যাইও না ৷ কখনও ভাড়াটিয়ার মুখে 
প্রাকৃত যোবিতের মুখে_অবৈষ্ণবের মুখে হরিকথা (! 
শুনিও না ৷ শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখবিগলিত কীন্তন ব্যতীত জর 
কাহারও কথা শুনিও না।৮ 

নফর বাবু--তাহা হইলে কি তিনি দুই রকম গ্ৰা 
করিতেন__একটি তাহার অন্তরঙ্গগণের জন্য, আর একটি বহি?! 
গণের জন্য? 

শ্রীল প্রভুপাদ - ‘অস্তরঙ্গ’, “বহিরঙ্গ' বলিয়া কিছু মার্কা 
নাই। যাহার! তাহার অকপট-কুপা ও কঠোর সত্যকথা প্রাগগ 
বরণ করিয়াছেন ও করিবেন, তাহারাই অন্তরঙ্গ হইতে পারে 
আর যাহারা নিজের ইন্ড্রিয়তর্পণ বা আপাত-স্ুবিধাবাদকে স্ব 
করিয়াছেন বা করিবেন, তাহারাই বহিরঙ্গ হইবেন। ্রীসর্জ 
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তোবণী'-পত্রিকাধ, “্লীচৈতন্যশিক্ষামৃত" ও '্রীজৈবধন্ম” প্রভৃতি 
গ্রন্থে রস-কীন্তনি-বণ-সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বলিয়াছেন । 
তাহার ‘ব্ৰীসজ্জনতোৰণী’র (৬।২ ) ণভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস’ 
প্রবন্ধে এই কথাগুলি সম্ভবতঃ আপনিও পাঠ করিয়াছেন, 
মহাজনের বাক্যে রসাভাস ও বৈষ্ণব-বিরুদ্ধ-নিদ্ধান্ত নাই ৷ 
অরসজ্ঞ ব্যক্তি বা গায়ক অক্ষর ( আখর ) সংযুক্ত করিলে 
কাজেকাজেই বরসাভাস ও নিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কথা হইয়া পড়ে! 
বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত অতিশয় গম্ভীর ৷ যিনি (বা যাহারা ) শুদ্ধ- 
বৈষ্ণবধৰ্ম্ম অনেকদিন সাধুসন্গে আলোচনা করিয়াছেন, 
তাহাদের অবশ্যই বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত হইবে না! * * * ব্যবসায়ী 
গায়কগণ প্ৰৰ্বৃত সাধুসঙ্গ করেন নাই, বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তও 
জানেন না (তাহার উপর পেশাদার--এই মহৎ দোষ )। 
অতএব তাহাদের অক্ষরগুলি বৈষ্ণবকণে ব্জ্রাঘাতের ন্যায় 
পড়িয়া থাকে ৷ * * * ইহার মধ্যে একটি ভয়ানক কথা 
আছে । শ্রীরাধাগোবিন্দের শৃঙ্গার-লীলার গীত ও শ্রবণ_ 
উভয়ই প্রধান উপাসনা ও নিত্যভজন ৷ এই ভজনলীলা 
সর্বসাধারণের নিকট গান করা অনুচিত ও অপরাধ ৷ 
“আপন ভজন-কথা, না কহিবে যথা ভথা’--এই আচার্ষ্য- 
বাক্য বিশ্বাস করিলে অর্থব্বসায়ী (প্রতিষ্ঠা-কালাল বা 


কামিনী-লোলুপ ) গায়কদিগের মুখে রসগান শ্রবণ করা 
অপরাধ হইয়া উঠে! * * * সব্বপ্রকার অধিকারী 


যেইখানে উপস্থিত, সেইখানে নাম ও প্রার্থনা এবং দাস্য- 
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রসের গান হওয়া উচিত৷ যেইখানে অমিশ্র শ্দ্ধরসিং 
বৈষ্ণবমাভ্র উপস্থিত সেইখানে (নিজ নিজ ভতাধিবা 
থাকিলে) রসগান শ্রবণ করুন এবং রসগান-শ্রবণ-সম! 
নিজ নিজ স্বরূপোচিত ভজনভাব অনুভব করুন ৷ ইহা? 
গানপদ্ধতি উঠিয়া যায় যাউক, তাহাতেও বৈষ্ণবদিগের মন 
হইবে ৷ অর্থলোভ ও ইন্দ্ৰিয় সুখের প্রত্যাশায্স যেইখান 
সেইখানে রস-গানের প্রথা থাকিতে দেওয়া নিতান্ত কনি 
কাৰ্য্য 1" 

নফর বাবু--তাহ| হইলে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় 
যাহ! প্রচার করিয়াছেন, তাহা আচরণ করেন নাই? তিনি যং 
শ্রীমায়াপুরে পেশাদার কীন্তনীয়ার রস-কীন্ত্ন হইতে আগ 
করেন নাই, বরং তাহাতে প্রশ্রয়ই দিয়াছেন, তখন তাহার প্রচ 
ও আচার কি ভিন্ন হয় নাই ? 

শ্রীল প্রভূপাদ-_কিছুদিন পরে আমাদের সম্বন্ধেও এই 
কথা আমাদের সম-সাময়িক ব্যক্তিগণ হয় ত’ বলিবেন। আম 
অনেক বিষয় আপত্তি করি না বলিয়া বা তাহাতে অন্য কোন! 
উদ্দেশ্যের জন্য সাক্ষাদ্ভাঁবে বাঁধা দিই না বলিয়া তাহাতে আমা? 
অভিমত আছে, ধাহারা এইরূপ মনে করেন, তাহার! বর 
হইবেন।  শ্রীরূপের “সজাতীয়াশয়ে দিগ্ে” গ্লোকটী সৰ্ব্বদা আঃ 
মঙ্গলকামী ব্যক্তি মনে রাখেন । আমার যাহ| উদ্দেশ্য, যদি 0 
উদ্দেশ্য কেহ পরিপূর্ণভাবে সাধন করেন, তবেই আমি তাহা 
নিকট যাইব । ধন চাহিলে আমা-অপেক্ষা অধিক ধনীর নিং 
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যাইব। দরিদ্রের নিকট অথবা আমা-অপেক্ষা কম ধনীর নিকট 
গেলে তাহারাই আমার ধনে ভাগ বসাইতে চাহিবে--আমাকে 
নিঃ্ঘ করিয়া ফেলিবে । শ্রীহরিকে যিনি হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, 
প্রেমরজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়াছেন, যাহার প্রেমপাশ ছেদন করিবার 
ক্ষমতা স্রীহরির নাই, যিনি শতকরা! শতভাগ শ্রীহরিসেব! করেন, 
তাহার নিকটই শ্রীহরিকথা শুনিব । শ্্রীগুরদেবের নিকটই শুনিতে 
হইবে, লঘুর নিকট শুনিব নাঁ। শ্রবণকারী কীন্ত্ন করিবেন ; 
সম্ভানই যোগ্যকালে পিতৃরূপে পুত্রোংপাদন করেন। যাঁহাদের 
ভাগারে জিনিষ কম, যাহারা বদহজমী লোক, তাহাদের কথা 
শুনিতে হইবে না। একে ত’ আমারই হজম হয় নাই, তাহার 
পর যদি বদহজমীর পরামর্শ লই, তবে আরও অন্বুবিধা হইবে । 
শ্রীমদ্‌ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বাজে হুজুকপ্রিয় লোকের জন্য এসকল 
গান করাইতেন; তাহা তাহার প্রয়োজনীয় বিষয় ছিল না। 
তাহার ধারণা ছিল, শ্রীমহাপ্রভুর সেবা করিয়া তিনি যেমন প্রচুর 
লাভবান্‌ হইয়াছেন, তাহার তথাকথিত বন্ধুবান্ধব_-সকলেই 
সেইরূপ হউক। তিনি সকল লোকের নিকট সাংসারিক লোকের 
মত ছিলেন। সেইসকল লোকের অধিকার বুৰিয়া তাহাদিগকে 
শ্রীমন্মহা প্রভুর শ্রীপাদপন্মে আকর্ষণ করিবার জন্য তিনি নানারূপ 
কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন । কিন্তু তিনি আমাদিগকে বলিয়া- 
ছেন,_-“কোন আচরণহীন ব্যক্তির মুখে হরিকথা শুনিও 
না। তোমাদের ঘদি আচরণ কম থাকে, তবে হরিকথা 
প্রচার করিতে যাইও না--দরজা বন্ধ করিয়া নিজের নিকট 
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হরিকথা প্রচার কর ৷” শ্রীমদ্‌ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আচা 
দেখিবার চক্ষু থাকা চাই । অনেকে তাহার সঙ্গ করিবার অজি 
করিয়াছেন, কিন্তু তাহার আচার ও প্রচার দেখিয়াও, শুনিয়া 
দেখিতে ও শুনিতে পান নাই। 

নফর বাবু_তিনি আপনাদিগকে যাহা নিষেধ করিয়া ছিনে 
আমাঁদিগকেও সেইরূপ সতর্ক করিয়াছেন । 

শ্রীল প্রভুপাদ-_-আমরা যে অন্য লোকের সহিত মিশিতে 
তাহা তাহারই আদেশে । আমরা বলিতেছি,-“সব সময 
হরিকথা শৌন?। কেহ বলিতেছেন,_আমার পুত্র মৃত্যুযু 
পতিত; আমরা বলি,_তোমার পুত্ৰ মারা যায় যাক্‌, হরিব' 
শ্রবণ কর। মূর্খতা ঘুচাইয়া দিতে হইবে । বিষয়োন্মুখ চিত 
শ্রীকৃষ্ণোন্ুখ করিতে হইবে । | এই সময়ে শ্রীল প্রভু 
শ্রীমায়াপুর হইতে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের শান্তিপুরে শ্রীঅদৈ 
চাধ্যের গৃহে গমন করিবার পথে ললিতপুর-গ্রামে দারি-সন্নাঃ 
গৃহে আগমন প্রভৃতি প্রসঙ্গ ( শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য ১৯3৮১ 
সংখ্যা পৰ্য্যন্ত ) বিস্তুতভাবে ব্যাখ্যা করেন। ] জীচৈতন্যভাগ৷ 
অনেকেই পড়েন, কিন্তু এইসকলের তাৎপর্ষ্য বুঝিতে পারে ৫ 
কৰ্ম্মে যাহা আছে, তাহা আপনিই হইবে । তজ্জন্য নূতন করি 
চেষ্টা করিবার আবশ্যকতা কি? যদি নূতন করিয়া চেষ্টা করি 
হয়, তবে হরিভজনের জন্যই করিব। যে-ব্যক্তি আগা! 
বিষয়স্তুখে প্ররোচনা দেয়, বিষয়ী আমি তাহাকেই আ’ 
দলের লোক বলি। যিনি বিষয়স্থখ নিষেধ করেন, তা! 


গ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা ৮ 


কথা শুনি না। “ইনি আমাদের দলের লোক নহেন’, ইহা মনে 
করিয়া আমর। তাহার শত্ৰু হই। 
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গ্রীল প্রভুপ।ছের হরি কথ। 
স্থান_শ্রীমন্মহা প্রভুর বাড়ী, শ্রীমায়াপুর ৷ 
কাল--২৬শে জানুয়ারী, ১৯৩৬ ইং ৷ 


“বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্‌। 
তংপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্‌ ৷৷” 
ঠ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিতে তাহার সহিত শ্রীগ্ুরুদেব প্রভৃতি 
সকলেই আছেন। গৌরভক্ত, গৌর, গৌর-অবতার, গৌরপ্রকাশ, 
গৌরশক্তি ও গুরুবর্গ__সকলেরই কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞা । গুরুবর্গ অর্থাৎ 
ক্্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী, ঈশ্বরপুরী প্রভৃতি সকলকে জানিতে হইবে ৷ 
সুরুপরম্পরা, যথা_- 
“স্রীকৃষ্ণ-ব্ৰহ্ম-দেবধি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্‌ ৷ 
শ্্রীমধ্ব-শ্রীপঞ্মনাভ-শ্রীমন্হরি-মীধবান্‌ ॥৮ ইত্যাদি ৷ 
গুরুগণ সকলে এই নিত্যপরম্পরা-ভুক্ত। শ্রীল দাস গোস্বামি- 
প্রভু হী গুরুদেবের বন্দনীয় এইরূপ বলিয়াছেন, 
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“নামশ্রেষ্ঠং মস্লমপি শচীপুত্ৰমত্ৰ স্বরূপং 
রূপং তস্তাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্‌। 
রাধাকুণ্ুং গিরিবরমহো ! রাধিকা-মাধবাশাং 
প্রান্তে যস্ত প্রথিত-কৃপয়। শ্রীগুরুং তং নতোইন্মি ॥” 
শ্রীগুরুপাদপদ্বের প্রথিত-কৃপায় আমরা নামশ্রেষ্ঠ, মরু 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব স্বয়ং তাহার দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীল স্বরূপদামোদ 
প্রভু, শ্রীরূপ-সনাতন প্রভু, কৃষ্ণ-জ্ঞান-ভূমি মথুরা, গোষ্ঠবাটা বৃন্দ 
শ্রীরাধাকুণ্ড, গোবদ্ধীনগিরিরাজ ও জীৱরাধামাধবের আশা 
 একাদশটি বস্তু লাভ করি। যাহার প্রথিত-কৃপাঁয় রাধামাধঝে 
সেবা পাইয়াছি, সেই শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার ৷ 'নামশ্রেষ্ঠং অর্থা 
কৃষ্ণনামই শ্রেষ্ঠ অথবা নামের শ্রেঠতাই সৰ্ব্বোপরি-- 
“হরেনপম হরেনণম হরেনমৈব কেবলম্‌। 
কলে) নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ৷৷” 
কলিকালে বৈকুষ্ঠনামের সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ অভিধেয়ত্ব, তন্মধ্যে আবা৷ 
কৃষ্ণনামের সকল বিঝুনামাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব। বৈকুণ্ঠনাম ও কুঠনাঃ 
বা মায়িক শব্দ এক নহে। মায়িক শবে বা সংজ্ঞায় ও শব্দী বস্তু 
ভেদ আছে; কিন্তু বৈকু্ঠনাম ও নামীতে ভেদ নাই। 
জগতের বিচিত্রতাগত বহুত্ব হইতে বর্তমানে সাংখ্যায়নগ 
যাহা বিচার করেন, তাহাতে বহু বস্তুর মধ্যে একের সহিত অপরের 
মিল নাই। বর্তমান রাসায়নিক বিশ্লেষণকারিগণ ( ৯০টি পধ্যত্ত 
বস্তুর সংখ্যা নির্ণয় করিয়াছেন । ইহাতেও কোন বস্তুর সহিত কো 
বস্তর মিল নাই। সাংখ্যমতে বহু বস্তু হইতে বহু বস্তুর বিকারসর্চ 
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উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। এই বিচার নিরীশ্বর মাত্র । ইহা 
polytheismএর প্রকার ভেদ ; ‘এক হইতে বহু এবং বহু হইতে 
এক’--এইখানে সাংখ্যায়নও একায়ন হইয়া যায়। 

বৈদিক একের মুল কারণত্ বা একায়ন-বিচার ও অবৈদিকের 
বনহুর কারণত্ব বা বহ্বয়ন-বিচার সম্পূর্ণ পৃথক । শ্ৰুতি বলেন 
“ সৰ্ব্বে ব্ৰহ্মজা ব্ৰাহ্মণাশ্চ ৷” ব্ৰহ্ম হইতে উদ্ভুত সকলেই ব্ৰাহ্মণ । 
‘ব্ৰহ্ম’ শব্দে বেদ বুঝায়। বেদে অবস্থিত ব্যক্তিগণই ব্ৰাহ্মণ। 
তাহারা অভিজ্ঞ ও intelli৪en ; মূঢ়, অজ্ঞ ও অসংস্কৃত নহেন। 
অজ্ঞ ও অসংস্কৃতগণ অব্ৰাহ্মণ ও মূর্খ। যাহারা দিবাবস্ত্রর 
আলোকে 9201196606৫ হয় নাই, তাহারা ব্ৰাহ্মণ নহে। ব্ৰাহ্মণেতর 
বিচারে ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য, শূদ্ৰ, অন্ত্যজ, স্নেচ্ছ ইত্যাদি বর্ণ ও বিচার 
দৃষ্ট হয়। ইহাদিগের হরিতোষণ ও বেদাধ্যয়ন ব্যতীত বিভিন্ন 
বিচার উপস্থিত হইয়াছে। সমাজ-শরীরের শীৰ্ষদেশে ব্রাহ্মণতা ও 
ব্ৰন্মণ্যদেবের অবস্থিতি। প্রকৃত ব্ৰাহ্মণ কুসংস্কার বা পশুত্ব 
পরিহাৱপূৰ্ব্বক সংস্কৃত বা সভ্য হইয়াছেন। যিনি বৃহতের দিকে 
গতিবিশিষ্ট, তিনি ব্ৰাহ্মণ ; আর ক্ষুদ্রের দিকে গতিবিশিষ্ট শূদ্ৰ বা 
কৃপণ । 

“এতদক্ষরং গাগি বিদিত্বাস্মাল্লোকাং প্রৈতি স ব্ৰাহ্মণঃ। 

এতদক্ষরং গাৰ্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাং প্রৈতি স কৃপণঃ ৷৷” 

{ বৃইদাঃ ৩৷৮৷১০ ) 

যাহারা চৈতন্যরহিত হইয়া জড়জগতের আংশিক জ্ঞানের 

মধ্যেই থাকিবে, তাহারা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃদ্রের বিচার গ্রহণ 
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করিবে। যাহার! ব্রন্মের সন্ধান করিবে না, তাহারা ব্ৰাহ্মণ নাঃ 
শুধু বর্ণাশ্রামের বিচারে আবদ্ধ থাক! উদ্বার বুদ্ধির পরিচয় ন; 
শান্তর নির্দেশ করিয়াছেন _“বর্ণানাং ব্ৰাহ্মণো গুরু?” প্রকৃত তই 
স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিরা মঙ্গল লাভ করিতে পাঁরেন। আস্থা 
প্রকৃতির ব্যক্তিসকল ব্রাহ্মণের নিম্নস্তরে অবস্থিত । 7010; 
Artist, Smith, Jeweller প্রভৃতি অপর কাধ্যে রত ব্যক্তি 
বাস্তব-সত্যের অনুসন্ধান না করায় এবং ব্রন্মেতর বস্তুর সহিত মাছি 
থাকায় অজ্ঞ হইয়া অবস্থান করিতেছে। ব্ৰাহ্মণেতর বিচার 
অজ্ঞতা ও বৃত্তগত ব্ৰাহ্মণত! নিরূপণ করিবেন কে? দৈববর্ীশ্রমণম 
সংস্থাপন করিবেন কে? আচার্য বা সদ্গুরুপাদপদ্ধই সু 
বৰ্ণাশ্ৰম-ধৰ্ম্মেন একমাত্র রক্ষীকর্তা। শ্রীগুরুদেবই অজ্ঞান 
করিতে পারেন শ্রীগ্ুরুপাদপন্ের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য জা. 
“অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়| ৷ 
চক্ষুরুন্নীলিতং যেন তম্বৈ শ্রীগুরবে নমঃ 
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্‌। 
তৎপদং দশিতং যেন তস্মৈ শ্ৰীগুরবে নমঃ ।* = 


রি FE 


শ্রীগুরুর ধ্যান, যথা 
“প্রাতঃ শ্রীমন্নবদীপে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্‌। | 
বরাভয়প্রদং শান্তং স্বরেত্তন্নামপূর্ববকম্‌ ॥৮ | 


শ্রীগুরুপাদপদ্বের আন্ুগত্যে শ্ীরাধাদাস্যলাভ সাধা! 
সেবাবিচার নহে। উহাই সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ বিশেষ সেবার কথা । আঃ 
আল দাস-গোস্বামি-প্ৰভুৱ আনুগত্যে যেন প্রার্থনা করি,_ 
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“আদদানস্তণং দক্তৈরিদং যাচে পুনঃপুনঃ 
শ্রীমদ্রপপাদান্তোজধুলিং স্যাং জদ্মজন্মনি ॥” 
ঘেন প্রীরূপের অনুগতগণের চরণের ধূলি হইতে পারি। 
লি হওয়া অর্থে রপান্ুগগণের পাদপদ্মে নিত্যসংলগ্ন হইয়া থাকা 
ঝার। পণ্চিমদেশে সাধুকে প্রণামকালে ‘পায়ের লাগি’ এইরূপ 
চাষা ব্যবহার করা হয়; ইহার অর্থ এই--“আমি ভৃতা, আপনি 
ভু শ্্রীরূপ প্রভু তিনি, যিনি ভগবানের রূপ বা শোভা বিস্তার 
পরেন এবং যাহার রূপে ন্ৰীকৃষ্ণও আকৃষ্ট হন ৷ তাহার বিচার 
ীয়াবাদী, ত্যাগী ও ভোগিসন্প্রদায়ের বিচার হইতে পৃথক্‌ ৷ 
ধুর রতিতে রূপানুগগণের আনুগতোৱর উচ্ছলতাই ভজনবৈশিষ্ট্য। 
«“পাদান্য়োস্তব বিনা বরদাস্যমেব 
নান্তৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে। 
সখ্যায় তে মম নমোহস্ত নমোহস্ত নিত্যং 
দাস্যায় তে মম রসোহস্ত বসোহস্তু সত্ত্যম্‌ ৷৷” 
আমি স্ৰীৱাপগোস্বামী প্রভুর নিত্যকাল দাস থাকিব। আমি 
্রীবাধভানবীর সমান আসনে বসিব না। তাহার সহিত আমার 
সখ্যবিচার থাকিবে না। তাহার সহিত আমার নিত্যদীসা-বিচার 
থাকিবে । অনুগতবিচারে মূল-আশ্রয়বিগ্রহের যতদূর নিম্নতন 
অবস্থানের বিচার হয়, তাহাতেই মীধুধ্য অধিক। রূপানুগদাস্যের 
মহত্ব 
“মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে 
মৎপ্রীর্থনীয়ৌমদনুগ্রহ এষ এব । 
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ত্ব্দৃভৃত্য-ভৃত্য-পরিচার ক-ভৃত্যভূত্য- 
ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ ৷৷” 
( শ্রীকুলশেখর-কত মুকুন্দমালাস্তোন্র 
প্রভু হওয়ার বিচার অপেক্ষা ভৃত্য হইবার বিচার ছে 
ভগবান ভুক্তিমুক্তি দিয়া অথবা প্রভুত্ব প্রদান করিয়া বঞ্চনা ক? 
চাহিলে শুদ্ধভক্ত কখনও তাহা গ্রহণ করেন না। 
“সালোক্যসা্টিসারপ্যসামীপ্যৈকত্বমপাত। 
দীয়মানং ন গৃহুস্তি বিনা মংসেবনং জনাঃ ৷৷” 
মানুষ নিজে প্রভু না হইয়া প্রভুর দাস্যে থাকিয়া ক্রিয়াৈ? 
বেশী দেখাইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বূপ বলা যাইতে পারে, 
কৌন রাজ্যের রাজা নিজের প্রভুত্ব লইয়| ব্যস্ত, কিন্তু প্রজা! 
সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। তিনি আহার-বিহার স্খস্থাচ্ছ 
লইয়াই ব্যস্ত। তিনি তাহার power delegate করিয়া 
প্রধান মন্ত্রীর উপর। প্রজার প্রধান মন্ত্রীকেই অধিক চিন 
সম্মান দেয়। তাহাদের সহিত রাজার সাক্ষাৎকার হয় না। { 
মহারাজের সহিত অন্যান্য মহারাজের সাক্ষাৎকার হয়। স্ব 
ও দ্বয়ংপ্রকাশতত্বের দৃষ্টান্তও এরপ। স্বয়ংরূপ ভগবান দি 
মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণরসময় ও নিত্/লীলায় প্রমত্ত। তিনি ক্ষ 
প্রকীশতত্বেরও মালিক। আবার ্বয়ংপ্রকাশ হইলেন নারায়াঃ, 
অংশী। একমাত্র কৃষ্ণই 'সব্বকারণ-কারণম১। | 
“ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। 
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সৰ্ব্বকারণ-কারণম, ॥? 
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বিশিষ্টাদৈতবাদীর বিচার পরতত্বই বহ, বৈভব, অবতার, 
অন্তৰ্যামী ও অর্চ্চা- এই পঞ্চবিধ স্তরে প্রকটিত। কৃষ্ণই পরাৎপর 
পরমেশ্বর । ঈশ্বর, পরমেশ্বর, পরম পরমেশ্বর ও পরাৎপর 
পরমেশ্বর_-এইরপ ক্রমোদ্ধ-প্রকাশ জানিতে হইবে । কৃষ্ণ সকল 
ভগবংপ্রকাশের কারণ এবং অবতারগণের কারণেরও কারণ। 
বিষুতত্ব বলিতে গিয়া ঈশ্বরতত্বের যেটুকু ৪10557) দেওয়া গেল, 
তাহা পরিপুর্ণতত্ত্ের supplementary. 

'রহমান” ‘রহিম’ অর্থাৎ দয়াময়, ব্ৰহ্ম, পরমাত্মা, God, 
Creator, Omniscient. Omnipotent প্রভৃতি শব্দ আংশিক 
ভগবত্তা-বাচক অর্থাৎ গৌণনাম। বিশেষণে লক্ষিত নামসকল 
গৌণনাম | বিশেষণ ও বিশেষ্য যাহাতে একত্র অবস্থিত, তাহাই 
কৃষ্ণনাম । ব্ৰহ্ম-পরমাত্মা ভগবচ্ছব্দ অপেক্ষা গৌণবিচারে অবস্থিত । 
লক্ষ্মীপতি, সীতারাম প্রভৃতি মুখ্য নাম ; দ্বারকেশ প্রভৃতি মুখাতর 
নাম; যশোদানন্দনন্দন, পুতনাঘাতন, শ্রীরাধারমণ, কামদেব, 
মদনমোহন, গোপীজনবল্লভ প্রভৃতি মুখাতম নাম। ব্রিরাবৃত্ত 
রামনামে এককুষ্ণনামের সমান ফল হয়। 

শ্ৰীকৃষ্ণে চৌষটিটি গুণ পরিপূর্ণরপে বিরাজমান । বিষ্ণু বা 
নারায়ণে যাটটি গুণ। রুদ্র ও ব্ৰহ্মায় পঞ্চাক্সটি গুণ এবং জীবের 
মধ্যে পঞ্চাশটি গুণ বিন্দু বিন্দু পরিমাণে আছে। বিষ্ণুতব্বে ষাট টি 
কলা। কৃষ্ণে চৌধট্রি কলা- ৪% ৪= ১৬, ১৬৮৪ =৬৪, 
চত্ক্ষোণের ঘন, যথা--১৬ * ১৬= ২৫৬, ৬৪ ৬৪ = ৪০৯৬; 
উহা মাধ্যমিক বিচার। নারায়ণে ষডৈশ্বয্য বা ভগবন্ধ| 
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বিরাজিত। যভৈশ্বধ্য যথা 
“এশ্বর্ধাস্য সমগ্রস্য বীর্ধাসা যশসঃ শ্ৰিয়ঃ। 
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষষগ্রাং ভগ ইতীঙ্গন! ৷৷? 

স্বযংরূপের অভিন্ন স্বয়ংপ্রকাশ, বাসুদেব, সন্ধষণ, প্রদ্যুমু ৫ 
অনিরুদ্ধে ৬৪ প্রকার গুণ আছে। ন্বয়ংরূপ ভগবত্তী একমাঃ 
কীকৃষের, বৈকুণ্ঠের কোন স্থানে সত্ব্ৱজস্তমঃ গুণত্রয়ের অধিকাঃ 
নাই । বিধিভক্তির দ্বারা জড়ের বিচিত্রতা হইতে অব্যাহতি 
পাইয়া চেতনবৃত্তি অর্থাৎ কুষ্ণসেবা প্রবৃত্তির উন্মেষের জন্য টহ্‌ 
পালনীয় । 

“বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্‌ । 
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থ নান্যত্তত্তোষকারণম |” 
( বিঃ পুঃ ৩৷৮৷৯) 

প্লীগৌর-রামানন্দ-সংবাদে _ বৰ্ণাআ্ৰমধৰ্ম্মপালিন হইতে আর 
করিয়। হরিভজনের ক্রমোন্নতির কথা আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি 
বর্ণাশ্রমাচারযুক্ত পুরুষের দ্বারা পরমেশ্বর আরাধিত হন। এইখা' 
হইতেই (85130) আরম্ত হইয়াছে। বিষ্ণুর উপাসনার কথা? 
atheism. 10100761500 প্রভৃতি নিরস্ত হইয়াছে। বর্ণীশ্রমধ 
হরিভজনের প্রাথমিক কথা। কিন্ত যিনি বর্ণ ও আশ্ৰম 
সুষ্ঠভাবে পালন করেন না, তিনি আত্মমঙ্গলের সন্ধান জানেন না 
আত্মমঙ্গলেচ্ছ, ব্যক্তি বর্ণাম ্রধর্ম অবস্থিত হইয়া বিষ্ণুর উপার্ 
করেন.। বর্ণাশ্রমের বিষ্ণুপাসন| হইতে একায়নপদ্ধতি আর 
হইয়াছে। যিনি বিষ্ণুপাদপদ্মসেব| যে পরিমাণে কম করিতেছে 
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লেই পরিমাণে তিনি বঞ্চিত হইতেছেন। বিষ্ণুকে অন্যদেবতার 
সহিত সমান জ্ঞান করিতে হইবে না। বিষ্ণুর পদই পরমপদ। 
তিনিই সর্ব্বদেবনমস্য । 
“ধ্যেরং সদা পরিভবস্নমভীষ্টদোহং 
ভীর্ঘাম্পদং শিব-বিরিঞ্চিন্ুতং শরণ্যম_। 
ভৃত্যান্তিহং প্রণতপাল ভবান্ধিপোতং 
. বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্নম,॥” 
এই যে মহাপুরুষ মহা প্রভু শ্রগৌরনুন্দরের পাদপদ্ম আমর! 
বন্দনা করি; তিনি শিববিরিঞ্চিন্ুত ও সকলেরই শরণ্য। পঞ্চমুখ 
ও চতুৰ্ম্মু-খ--নয়টি মস্তকের দ্বারা যাহার নিকট সৰ্ব্বক্ষণ অবনত 
থাকেন, তিনিই বিষ্ণু! ব্ৰহ্মা ও রুদ্র, উভয়েই ঈশ্বর হইলেও 
"হার! আবার ধাহার নিকট হইতে ঈশিতা লাভ করিয়াছেন, 
তিনিই পরমেশ্বর বিষ্ণু। পঞ্চদেবতার দেবত্র বিষ্ণুর শক্তির বলেই 
সিদ্ধ হয়। একায়নপদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া যেইখানে সাংখ্যায়ন 
বিচার উপস্থিত হইয়াছে, সেইথানেই বহ্বীশ্বৱবাদ ৷ [17001016191 
পঞ্চোপানক অপর চারিপ্রকার দেবতাকে বিষ্ণু বা কৃষ্ণের সহিত 
সমান জ্ঞান করে। বিষ্ণুভক্ত আধ্যক্ষিক নহেন! অধিরোহবাদী 
আধ্যক্ষিক পঞ্চোপাসক বলিয়া থাকেন --‘বিষ্ণুনামটি এই জগতে 
লষ্ট হইয়াছে ৷ বিষ্ণু সৰ্ব্বেশ্বৱেশ্বর বলিয়া ঠাহারই অবতার হয়। 
অন্য কোন দেবতার অবতার হয় নাঁ। ব্ৰহ্মা ও রুদ্রের মধ্যে 
পার্থক্য এই যে, ব্রহ্মার উপাসকগণ ত্রিবর্গকামী আর রুদ্রের 
উপাসকগণ অপবর্গকামী। ব্ৰহ্মা হইতে জাত দেবগণ স্বলেণকে 
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অধিষ্ঠিত আছেন ৷ তথাকার রাজ! হইলেন ইন্দ্ৰ ইন্দ্র-ইন্দ২ 
যিনি ভোগিশ্বধ্যযুক্ত, তিনি ইন্দ্র। সুতরাং স্বলেণকে ইন্দ 
তদবীন দেবগণ ভোগেই মত্ত থাকে । ব্ৰহ্মলোকেও দেব 
আছেন ; পিতৃগণ পিতৃলোকে বাস করেন। মানুষ মৃত্যুর” 
পিতৃলোকে বাস করেন । পুণ্য করিলে তদপেক্ষা উন্নত চন্দ্ৰে 
অবস্থান করেন। ব্ৰহ্মাণ্ডের মধ্যে ভূ ও ভূবলেণক অগেঃ 
স্বলেণক উন্নততর । তদপেক্ষা মহঃজন-তপঃ-সতা এই সঞ্থলো 
ব্রমোদ্ধভাবে অবস্থিত । রুদ্রদেব মহাতপস্বী বা বৈরাগী, রুদ্রলে 
তাহার তীব্র তপস্যার স্থান। স্বলেবক ভোগের স্থান মাঃ 
পুণ্য ক্ষয় হইলে এই সকল উদ্ধ স্থান হইতেও মর্তালোকে পুনরাগ৷ 
হয়। যাহাতে পুনরীগমন না হয়, তজ্জন্য বেদান্ত বা বাদয়া 
সূত্রের শেষ সূত্র - “অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ, অনাবৃত্তিঃ শব্দীৎ 1৮ কলিযু 
জীবের কৃত্য সম্বন্ধে ইহারই বিবৃতিরপে এইরূপ শাস্ত্র! 
রহিয়াছে, 
“হরেনপম হরেন{ম হরেনণীমৈব কেবলম,। 
কলে নাস্তেযেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥% 

দ্বাপরযুগে অর্চনমার্গে শ্রীহরির আরাধনা হইত। দ্বাপয় 
শ্রীবিগ্রহপূজা বিশেষভাবে প্রচলিত হয়। সত্যযুগেও মহা 
উপরিচর বন্ধু শ্রীমূত্তির উপাসনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ত্রেতায় * 
বিধির প্রচলন-হেতু শ্রীমুন্তিপূুজার ব্যবস্থা ছিল না। দ্বাপরু 
উহা পুনরায় প্রবন্তিত হয়। কলিকালে জীনামকীৰ্ত্তন-দবাঃ 
শ্রীযুত্তিপূজা হইয়া থাকে। কলি অর্থাৎ তর্কযুগে বৈদির্ঝ 
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বিপৰ্য্যস্ত হইয়াছে । 
“দ্বাপরীয়ৈষ্ভনৈশ্চাত্র পঞ্চরাত্রৈশ্চ কেবলম । 
কলোঁ তু নামমাত্রেণ ভগবান্‌ পূজ্যতে হরিঃ 1৮ 
( শ্রীমধব-ধৃত মুণ্ডকোপনিবদ্‌-ভান্তে নারায়ণ-সংহিতা-বাক্য ) 
আভ্ব্যক্তির মতে যে ‘ব্ৰীমৃত্ডিতে প্ৰাণপ্ৰতিষ্ঠা’ এবং মায়া- 
বাদীর বিচারে “সাধকানাং হিতাৰ্থায় ব্ৰহ্মণো র্ল্পকল্পনম” ইত্যাদি 
বিচার, তাহ! দোঁষধুক্ত ও নাস্তিকতায় পুর্ণ। [00170501710 
বিচার অমঙ্গলজনক | ভূতশুদ্ধির দ্বারা পৌত্তলিকতা নিরস্ত হয়। 
যাহারা ভূতশুদ্ধি করে না, তাহারা [0018107 হইয়া পড়ে অর্থাং 
তাহাদের পুজা! পুতুল পূজা ৷ পুত্তল ধ্বংস কর যায় কিন্তু বাস্তব- 
সতোর প্বংস হয় না। বিধন্মী ওরস্গজেব বৃন্দীবনের আীগোবিন্দের 
মন্দির ভাঙ্গিয়! দ্রিয়াছিল ; এবং বৃন্দাবনের নাম উঠাইয়া মমিনাবাদ 
নাম রাখিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কি বাস্তবসতোর বিলোপ সাধন 
হইয়াছে? শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামিপ্রভুর মতান্তরে শ্রীরপ 
গোস্বামিপ্রভূর জনৈক ভৃত্য এ মন্দির নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। 
শ্রীকৃষ্ণের মন্দির_সন্কর্ষণ-বলদেবের অভিন্ন প্রকাশ। 
জ্রীবলদেব শয্যা, আসন, আবাস, ছত্ৰ, উপাধান প্ৰভৃতি দশদেহে 
শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। জীবের হৃদয়ই-_-ভগবানের মন্দির। 
শ্রীমন্ভাগবত বলেন-_“প্রতিষ্ডা জীবমন্দিরম.1” ভগবানের ধাম 
ও মন্দিরাদি স্বয়ং-প্রকাশতত্বের সেবাকাধ্য । যাহারা শ্রীমন্দিরকে 
বিষ্ণু মনে করেন, তাহারাই আস্তিক । মন্দির বিষ্ণু হইতে অভিন্ন 
হইলে তাহা ভাঙ্গা সম্ভব নহে। মন্দির কেহ ভাঙ্গিতে পারে না, 
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ভাঙ্গে ভোগের বস্তু। ভগবন্তার ব্যাপারসমূহ ভোগের . সাম 
নহে। আধ্যক্ষিকের চক্ষুর দ্বারা দুষ্ট এবং কণদ্বার| শ্ৰুত ই্ৰীবিণ৷ 
ও বৈকুষ্ঠশবে জড়বন্ত ও শব্দসামান্য-বুদ্ধি উপস্থিত হয়। মাগিঃ 
লইবার বুদ্ধিকে ভোগবুদ্ধি বলে শ্রীমন্দির ও স্রীবিগ্রহকে যাহার 
প্রাকৃত মনে করে, তাহারা অজ্ঞ। . দিব্যজ্ঞান লাভ না ইইরে 
স্রীবিগ্রহ-অর্চন ও শ্রীমন্দির-দর্শনাদি_ কিছুই হয় না। 

“দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ ৷ 

সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ৷} 

সেই দেহ করে তার চিদানন্দময় । 

অপ্রাকৃত দেহে কুষ্ণ-চরণ ভজয় ৷৷’ 

যখনই: [9075012017৩ বলিতেছেন - আমি মন্দির (তয়া৷ 

করিয়াছি । তখনই. [০0700901250 বলিতেছেন-_-“আমি তোমা! 
মন্দির ভাঙ্গিয়া দিতেছি ।” ইহার! উভয়েই আধ্যক্ষিক ও পরত 
বুঝিতে অসমর্থ । অধোক্ষজের সেবা উক্ত প্রকার বিচারে অবস্থি৷ 
নয়। অহঙ্কারের দ্বারা গঠিত মন্দির অন্তে ভাঙ্গিয়া দিতে পার 
কিন্ত অপ্রাকৃত মন্দিরকে অভক্তগণ স্পর্ণই করিতে পারেন৷ 
প্রফেসর বাবুর জনৈক আত্মীয় অন্যবিচারমুলে তাহার গলা! 
তুলসীর মালা ছি'ডিয়া দিবে বলিয়াছিল ; তিনি বলিয়াছিলেন+. 
“তুলসীর মালিক! অনিত্যবন্তু নহে--তুমি তাহাকে দেখিতে 
পাও না, ছি'ড়িবে কি করিয়া?” আব্যক্ষিক-বিচারপুষ্ট নান্ডি 
আত্মীয়ট তাহার মালিক! ছুরিকা-দারা কাটিয়া দিল; কি 
শীগুরুসেবকের কণ্ঠের তুলসীমালিকা আধ্যক্ষিকের চক্ষে অন্ত্য 
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করিলে তাহার কণ্ঠে তুলসীর মালিকা নিত্যই বিরাজ 
করিতেছেন । ধাহারা বিষ্ণুনৈবেদ্যে শ্রীতুলসী অর্পণ করেন এবং 
পুনরায় উহাকে ‘ডালভাত’ বুদ্ধি করেন, তাহারা প্রাকৃত-সহজিয়া। 
্মার্তুগণ তুলসী-সংগ্লিষ্ট ভগবানের নৈবেছ্েগ অস্পুশ্বতার দোষ 
আরোপ করিয়া থাকেন। চরিত্রহীন কোন কোন ম্মার্তের যবনী- 
সংসর্গে খাদ্যের দোষ হয় না, কিন্তু তুলসীসংস্পুষ্ট বস্তুতে 
স্পুখ্যাম্প.শ্য দোষ হয়,--এই সমস্তই ভারবাহী জাতীয় ব্যক্তির 
চিন্তালোত। জ্রীগোবিন্দ-নামে, শ্রীবিগ্রহে, বৈষ্ণবে ও মহাপ্রসাদে 
প্রাকৃতবুদ্ধি _ নারকীর বিচার । 
“অঙ্চ্যে বিষ্ণৌ৷ শিলাধীগুরুষু নরমতিবৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি- 
বিষ্চোৰী বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেহমুবৃদ্ধিঃ। 
প্রীবিষ্ঞোনন্নি মন্ত্রে সকলকলুবহে শব্দসামানাবৃদ্ধি- 
বিষ্ণৌ সৰ্ব্বেশ্বৱেশে তদিতরসমধীরধসা বা নারকী সঃ ৷৷” 
( পদ্মপুরাণ ) 
“মহা প্রসাদে গোবিন্দে নামব্ৰহ্মণি বৈষ্ণবে | 
স্বল্লপুণ্যবতাং রাজন্‌ বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥” 
যাহারা পাপিষ্ঠ তাহাদিগের মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, শ্রীনাম ও 
বৈষ্ণবে বিশ্বাস হয় না। বিষ্ণুনাম, শিবনাম ও গণেশ নাম এক 
নহে। অপরাধিগণের জাগতিক অনিত্য বস্তুতে বিশ্বাস হইয়া 
থাকে । শাক্তেয় মায়াবাদীরা মহামায়া কালীকে তারা, ত্রহ্মীময়ী, 
নিরাকার! প্রভৃতি বলিয়া আহ্বান করিতেছেন। কিন্ত কৈ? 
তাহাকে ত ‘বৈকু্ঠা বলিতে পারিতেছেন না? কারণ, একমাত্র 
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নারায়ণই বৈকুণ্ঠপুক্ুয় । ভগবত্তা-বাচকশব্দকে 17990101616 
নিরঞ্জন, নিধিবকার প্রভৃতি জ্ঞান করেন ৷ ভূমা, ব্যাপক প্ৰভূ 
ধারণা কারণার্ণবশাধী বিষ্ণুর ধারণা হইতে ক্ষুদ্ৰতর। [|]; 
(1151রা বিষ, গণেশ ও সূর্য্যাদি দেবতাকে সমান মনে করে 
পরিণামে পঞ্চদেবতার মুক্তিবিনাশকারী ও “সাধকানাং হিতা৷ 
ব্ৰহ্মণে| রূপকল্পনম এই বিচারপর ব্যক্তিরা সচ্চিদীনন্দবি 
পুরুষোত্তম ভগবানের নিত্য-উপাসনা করেন না। ভগবান্ঃ 
তাহাদের বিচারের অধীন মনে করিয়া অব্যক্ত ও নিরাকার বলি; 
সাব্যস্ত করেন। যশহারা মায়াবাদী, পঞ্চোপাসক ও যোগী 
তাহার! কেহ Allpervading Godhead ব1 ভগবানের অ 
জ্যোতিঃর এবং ভূমা ও ব্যাপক পরমাত্মার প্রাপ্তি পর্য্যন্ত (০৫ 
কিনেন, তাহার! পরতত্ত নারায়ণের নিকট কি করিয়া পৌছিবেন' 
তাহারা পরতন্ব নারায়ণের বা তাহারও মুল আশ্রয় দ্বিভুজ বলা 
প্রভুর-_দাউজির মন্দিরের সমীপে যাইবার 006 ক্রয় করেন ন 
তাহারা পঞ্চোপাসনায় মত্ত হইয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিষা থাকেন 
সাধুজ্যবাদী পঞ্চোপাসক ব্যক্তি বলেন-_নির্রিবশেষবাদীই ভান৷ 
শঙ্করাচাধ্যের পূৰ্ব্বে শৈব, শাক্ত প্রভৃতি পাচপ্রকার সম্প্ৰদায়ে 
মধ্যে পরস্পর খুব ঝগড়া ছিল। তখন শঙ্করাচার্য্য আমি 
বলিলেন-- তোমরা ঝগড়া কর কেন? সবই এক, সবই ভাগি 
দিয় নিরাকার হইয়া যাও। তিনি বলিলেন-«গিবোইহহঃ 
শিবোইহহম৬ | যিনি [16001019197 কে Subscribe করে! 
তিনি non-vaishnaba. পঞ্চদেবতার অন্তৰ্গত €0]i০5€ বিধু! 
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বিভিন্ন মুণ্ডি ৷ 
“যেইপ্যন্যদেবতা-ভক্তা যজন্তে শ্ৰদ্ধয়াদ্বিতহাঃ ৷ 
তেইপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপুবর্বকম. 11৮ 

দেবতার মধ্যেও বিষ্ণু আছেন। দেবতাগণকে নিন্দা বা 
উপেক্ষা করিতে নাই। বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণের পরও জাতি বিচার 
রক্ষা করিলে 70500117915 হইতে হইবে। ‘অহংমম’ ভাবযুক্ত 
ব্যক্তি নামাপরাধী । যে হরি সমস্ত ব্ৰন্মাণ্ডের মালিক, তাহার 
উপাসনা করিব না, আমার মনগড়া দেবতার উপাসনা করিব 
ইত্যাদি নামাপরাধ। ফাসির হুকুম বাতিল হইয়া গেলে ‘মা 
তোমায় সোনার হার গড়িয়া দিব’ কিন্ত ফশাসী রদ্‌ হইয়া গেলে 
দেবতাকে ফাকি দিলাম--এ সকলই পঞ্চোপাসকের ফাকি। 
বিত্তৈষণা, পুজৈষণা, বিগৈবণা প্রভৃতি ব্ৰহ্মজিজ্ঞাসার কথা নহে। 
এবণার দাসসকল গোবিন্দের উপাসনা করে না । কামনা থাকাকাল 
পর্য্যন্ত যে সকল বিচার উপস্থিত হয়, উহ! বৈষ্ঞব-ধন্মের কথা নহে। 
অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া অতি ভাললোককেও মিথ্যার আশ্রয়ে 
খারাপ বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইলে এবং ভগবানকে 
ভৃত্যরূপে সাব্যস্ত করিয়া নিজে প্রভৃত্ব করিতে গেলে Hen০- 
(89197 হইয়া পড়ে এবং কখনও হরিনাম হয় না। মহাপ্রভু ও 
রায় রামানন্দের বিচার গ্রহণ করিলে নিজেরা উন্নত হইতে 
পারিবেন । Henotheistic বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ না করিলে 
ভগবানকে পাওয়া যায় না। সাধনের সোপানাবলী ক্রমশ: 
অতিক্রম করা দরকার ৷ দুঃসঙ্গ সৰ্ব্বথা পরিত্যাজ্য ৷ 
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“ততো দুঃসঙ্গমুংস্থজ্য সংস্থু সঙ্জেত বুদ্ধিমান । 

সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসজমুক্তিভিঃ ৷৷” 
( ভাঃ ১১।১৬।২৬! 
Undesirable association পরিত্যাগ করিয়া মে 
অর্থাৎ পরমার্থরাজোর সোপানীবলী পরপর অতিক্রম করি? 
হইবে। “উৎপত্ত্যসম্তবাধিকরণের” ভায্যে শঙ্করাচার্য্য পাঞ্চরাত্রিঃ 
বিচারকে অবৈদিক বলিয়া প্রচার করিয়াছেন । শ্ীমদ্যা মুনাচার্ 
আচার্য্য শঙ্করের উক্ত মত নিরাস করিয়াছেন । বর্তমান হিন্দু 
আচাৰ্য্য শঙ্করেরই পঞ্যোপাসনা মূলে প্রতিষ্ঠিত। বেদে হিন্দু ধা 
বলিয়া কোন কথা নাই। হিন্দুশব্দটির উৎপত্তি হইয়াছে বৈদেশিক 
* গণ হইতে। সিন্ধুনদীর তীরবাসীকে বৈদেশিক বিধন্মীর। “হিদ 
নামে অভিহিত করিত। অন্যান্য অবৈদিক আপেক্ষিক ধর্মে 
প্রতিযোগিতামূলে পঞ্চোপাসনার নামকরণ হইয়াছে হিন্দুধৰ্ম 
বৈষ্ণবনিন্দক ব্যক্তি হিন্দু-নামের অযোগ্য । বৈষ্চবনিন্দার ফা 

এইরূপ কথিত হইয়াছে, 

“নিন্দাং কুর্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম । 

পতন্তি পিতৃভিঃ সাদ্ধং মহারৌরব-সংজ্ৰিতে ॥” 
( স্কন্দপুরাণ ) 
পঞ্চোপাসক হইয়া বৈধবের নিন্দা করিলে মহারৌরব লা? 
হয়। সর্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুকে তাহার বশ্য অন্য দেবতার সহিত! 
বিষ্ণুপাসনাকে অন্যোপাসনার সহিত সমান জ্ঞান করা পাষগুত। 
ভোগ্যসোপান ও সেব্যসোপানের পার্থক্য, কৃষ্ণনাম ও মায় 
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নামের পার্থক্য, বৈকুণ্ঠ বিষ্ণুনামের সহিত কুাযুক্ত অন্যনামের 
পার্থক্য বিচার করা দরকার । আমরা যতক্ষণ অপরাধযুক্ত হইয়া 
নাম করি, ততক্ষণ নাম ও নামাপরাধকে এক করিয়া থাকি । 
নিধিবশেষবাদীর পধ্যোপাসনা ও সবিশেববাদীর সাধনক্রমের 
বিচারের পার্থক্য জানা আবগ্যক। অভিবেয়তত্রাচার্য্য শ্রীল রূপ- 
গোস্বামী প্রভু প্রকৃত সাধকগণের জন্য পরপর আট প্রকার নিতা- 
সংশ্লিষ্ট সাধন-সোপানাবলীর কথা নির্দেশ করিয়াছেন! যে কোন 
নিক্ষপট সাধক এই বাধা সিড়ি পরপর অতিক্রম করিলে গন্ভবাস্থল 
বা প্রয়োজন লাভ করিতে পারিবেন । উক্ত সোপানাবলী যথা-- 
“আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোইথ ভজনক্রিয়া। 
ততোহনর্ঘনিবৃত্তিঃ স্যা ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ৷ 
অথাসক্তিস্ততে। ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি ৷ 
সাধকানাময়ং প্রেন্ঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্ৰেমঃ।।” 


গোস্বামিগণের শাস্ত্রে অথবা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে পরমার্থ- 
জাজোর অফুরন্ত ভাণ্ডার রহিয়াছে । অন্য সাহিত্য আলোচনা 
করিবেন না। একায়নপদ্ধতিই আশ্রয়ণীয় । “একমেব পরমং ত্বং 
ত্বাভাবিকা চিন্ত্যশক্তা স্বরূপ-তদ্রপ-বৈভব-জীব-প্রধান-রূপেণ চতুধ।- 
বতিষ্ঠতে ৷” স্বয়ংরূপের স্বয়ংপ্রকাশই বাসুদেব, সঙ্কৰ্ষণাদি চতুরর্বাহ- 
জূপে বিরাজিত। ওঁ তংসৎ--এই স্থানে ‘তৎ’শব্দে Allpervading 
পরমাত্মা বিষ্ণুকেই জানিতে হইবে । “আততত্বাং মাতৃত্বাং আত্মা 
হি পরমো হরিঃ।” 

নামগ্রহণের বিচার বৈকুষ্ঠনামগ্রহণকারী শ্রীগুরুদেবের নিকট 
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হইতে শুনিতে হইবে। যিনি সব্গুরুর অন্ুগমনকারী, তিনি 
শ্রোতপন্থী । গুরুক্রবের নিকট হইতে হরিকথা ও হরিনাম শুনি৷৷ 
নাই। 
‘ যো বক্তি স্যাররহিতমন্যায়েন শুণৌতি যঃ। 
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্‌ ॥” 
( হঃ ভঃ বিঃ ১৬২) 
'পরসার্থগুবর্বাশ্রয়ো। ব্যবহারিক গুবধীদি-পরিত্যাগে- 
নাপি কর্তব্য ॥৮-_ ( ভক্তিসন্দর্ভ ২১০ সংখ্যা। 
ব্যবহারিক গুরু পরিত্যাগ করিয়াও পারমাথিক গুরুর আগ্রা 
গ্রহণ করা কর্তব্য ৷ 


গ্রীল প্রভুপ।ছের হৰৱিকং। 
স্থান__শ্রীযোগপীঠাজন শ্রীমায়াপুর। 
কাল--ইং ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৩৬, 
ং শী৷'ন্ৰীবিষ্ণুপ্ৰিয়। আবির্ভাবতিথি মাঘী পঞ্চমী ) 


“বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীৰ্যশ্য চ বক্ষসি। 
যস্যান্তে হৃদয়ে সন্বিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে ৷”? _ 
ভক্ত্যেকরক্ষক শুদ্ধাদ্বৈত-সম্প্ৰদায়ের আচাধ্যবর শ্রীল নীৰ 
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ম্বামিপাদ তাহার টীকায় এই গ্লোকটি রচনা করিয়া শ্রীনুসিংহ- 
সেবিকা শুদ্ধা সরস্বতীর বন্দনা করিয়াছেন । সরম্বতীদেবী কৃষ্ণের 
গ্রীতিবিধানকারিনী সেবিকা! তাহার সম্বন্ধে শ্রীভক্তিবিনোদ 
ঠাকুর কল্যাণকল্পতরুতে বলিয়াছেন__ 

“সরন্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া কুঞ্ণভক্তি তার হিয়া, 

বিনোদের সেই সে বৈভব ॥৮ 

বিদ্যা ছুই প্রকার-_পরা ও অপরা। যে বিস্তার দ্বারা কৃষ্ণের 
প্রীতিবিধান হয়, তাহার নাম পরবিগ্ঠা। পরবিগ্ভার আশ্রিত 
ব্যক্তি নিত্যকাল কৃষ্ণের সেবা করেন এবং অপরকেও কৃষ্ণসেবায় 
নিযুক্ত করেন। পক্ষান্তরে অপর-বিগ্তাশ্রিত ব্যক্তির বিচার-_“আমি 
নিজেই সেবা গ্রহণ করিব ৷’ 


“বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্‌। 
তংপ্রকাশাংস্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যাসংজ্ঞকম্‌ ॥” 
গ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্যদেব স্বয়ং উক্ত ছয়রূপে প্রকটিত হন ৷ সরম্বতী- 
দেবীর শুদ্ধস্বৱূপ ভক্তের নিকট প্রতিভাত হয়। এবং তাহার বিদ্ধ 
বা বহিন্মুখি-বঞ্চনাকানী রূপটি জড়বিদ্ধা-প্রতিষ্ঠা-কামী ব্যক্তির 
নিকট প্রতিভাত হয়। শ্রীমন্্সিংহদেবকে প্রহলাদ ও হিরণাকশিপু 
বিভিন্ন চক্ষুতে দেখিয়াছিলেন । সর্বেশবরেশ্বর অখিলৱসামৃতমূত্তি 
কুষ্ণচন্দ্ৰকিও বিভিন্নব্যক্তি বিভিন্নভাবে দর্শন করিয়াছিলেন $ যথা 
ভ্রীমদ্ভাগবতে ( ভাঃ ১০1৪৩।১৭ )- 
“মল্লানামশনি্্পাং নরবরঃ স্্রীণাং ম্মরো মুক্তিমান্‌ 
গোপানাং স্বজনোহসতাং ক্ষিতিভূজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশু: । 
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মৃত্যুর্ভোজপতেবিরাড়বিছুষাং তত্বং পরং যোগিনাং 
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ৷৷” 
অর্থাৎ যখন বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কংসের রঙ্গাল! 
উপস্থিত হইলেন, তখন মল্লগণ কৃষ্ণকে তাহাদের নিকট বস্ত্র 
কঠোর স্বরূপে, নরসমূহ তাহাকে জগতের একমাত্র নরপতিরে 
স্ত্রীগণ তাহাকে মু্তিমান্‌ মন্মথরূপে, দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যপ্রিয় গোগ 
সকল তাহাকে স্বজনস্বরূপে, অসৎ রাজগণ কৃষ্ণকে তাহাদের শা 
কর্তৃরূপে, পিতামাতা তাহাকে সুন্দর শিশুসস্তানরূপে, ভোজগ/ 
কংস তাঁহাকে সাক্ষাৎ মৃত্যারূপে, জড়বুদ্ধি অপণ্ডিত ব্যক্তি 
তাহাকে বিশ্ববিরাট, রূপে, তন্ববিৎ পরমযোগিসকল তাহা 
পরতত্বর্ূপে এবং বুষ্ণিবংশীয় পুরুষগণ তাহাকে পরদেবতারা? 
প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এই স্থলে একই অদ্য়জ্ঞানবস্ত কৃষ্ণঃ 
ভিন্ন ভিন্ন দর্শনযুক্ত ব্যক্তিগণের নিকট ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতিভা! 
হইয়াছেন ৷ 
রাধাভাবছ্যাতিনুবলিত কুষ্ণচন্্রই কলিযুগে প্রীগৌরনুন্বরর | 
অবতীৰ্ণ গ্রীলম্বরপদামোদর গোস্বামী প্রভু তাঁহার কড়চা 
গ্রীগৌরন্ুন্দরকে বন্দনা করিয়াছিলেন 
“রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহলদিনীশক্তিরম্মা 
দেকাত্বানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। । 
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং 
রাধাভাবছ্যতিস্ুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্‌ ৷৷” 
অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের প্রণয়বিকৃতিরপ হলাদিনীশক্তিক্রা_ 
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রাধাকৃষ ন্বরূপতঃ একাত্মক হইয়াও বিলাসতত্বের নিতাস্থ প্রযুক্ত 
রাধাকৃষ্ণ নিত্যরূপে ব্বরূপদ্বয়ে বিরাজমান । সেই ছুই তত্ব সম্প্রতি 
একম্বরপে ঠৈতন্যতত্বরূপে প্রকটিত। অতএব রাধার ভাব ও দ্যুতি 
দ্বারা সুবলিত সেই কৃষ্ণস্বরূপকে প্রণাম করি। 

রাধাকৃষ-মিলিত-তন্থু -শ্রীগৌরনুন্দর স্বয়ং আচার্য্যরপে কৃষ্ণ 
ভজন প্রদর্শন করেন। তিনি দ্বিভুজমুন্তি, গোলোকে কৃষ্ণচন্দ্ৰও 
দ্বিভুজমুন্তি। বৈকুণ্ঠে কুষ্ণের কোনও মৃদ্তি দ্বিভুজ নহে। কৃষ্ণচন্দ্র 
লীলাপুরুযোত্তম | কৃষ্ণের শরীর ভোক্তুপুরুষশরীর ; উহা কোনও 
স্্রীশরীর বা সেবকশরীর নহে । তিনি সমগ্র বিফুতত্বের মূল আকর 
শ্রীবলদেব প্রভুরও আরাধ্যবস্তু। তিনি কাহারও ভোগ্য নহেন, 
তিনি অদ্বিতীয় ভোক্তা । বান্ুদেব, নারায়ণ, বিষ্ণু ই'হারা 
সকলে সেব্যবিচারে অবস্থিত আছেন। শ্্রীমন্মহা প্রভুর ষড়ভুজ- 
মুন্ডি কিরপভাবে প্রকটিত হয় ? তিনি রাধাকুষ্₹-মিলিত-তম্থ বলিয়া 
শ্রী, ভূ ও নীলাশক্তি প্রত্যেকের দুইটি করিয়া হস্ত প্রকাশিত হইলে 
তিনি বড় ভুজরূপে নিজে দর্শন দান করেন অথবা শ্রীবসিংহ, 
শ্রীরামচন্দর, শ্রীকৃষ্চন্দ্রের ( পরাবস্থাত্ৰয়ের দুইটি দুইটি করিয়া ভুজ 
মিলিত হইলে তিনি ষড় ভুজরূপে প্রতিভাত হন । 

গোলোকের তিনটি বিভাগ বা প্রকোষ্ঠ আছে, বৃন্দাবন, মথুরা 
ও দ্বাৱক৷ ৷ গোলোকে সৰ্ব্বত্ৰ কৃষ্ণচন্দ্ৰ দ্বিভূজমূত্তি। কৃষ্ণই বৈকুণ্ঠে 
চতুৰ্ভুজ নারায়ণ, নারায়ণ কৃষ্ণেরই বিলাস মূণ্তি শরীরাধিকা 
কৃষ্ণের প্রণয়বিকৃতি হলাদ্দিনীশক্তি। সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত- 
তন্থুই শ্রীচৈতন্যদেব। পুরাকালে যিনি শ্রীচৈতন্যরূপে একমাত্র 
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উপাস্য বস্তু ছিলেন, পরে তিনিই শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলবিগ্রহ হই 
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তন্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তঃ অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যা? 
প্রথমে একমৃপ্ডি, পরে মৃণ্তিদ্বয়, পুনরায় একমুন্তি। শ্রীল; 
রামীনন্দপ্রভূ রাধাভাবছ্যতিস্ববলিত কৃষ্ণচন্দ্ৰকেই গৌর সুন্দর 
দর্শন করিয়াছিলেন। ‘ভাব’ অর্থাৎ অন্তঃকরণের বৃত্তি-কনু 
বিরহে শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ, উদঘ,ণা, চিত্রজল্প, প্রলাপাদি ৫ 
বিকীর। রায় রামানন্দ শ্রীগৌরন্থন্দরের নিকট তাহার; 
শ্যামরূপের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 


“পহিলে দেখিলু' তোমার সন্যাসীস্বরূপ ৷ 
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ ॥ 
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিক| ৷ 
তার গৌৱকান্ত্যে তোমার সৰ্ব্ব অঙ্গ ঢাকা ৷৷ 
তাহাতে প্রকট দেখি সবংশী বদন ৷ 
নানাভাবে চঞ্চল তাতে কমল-নয়ন ॥” 

( চেঃ চঃ মধ্য ৮৷২৬৮-২৭০ ) 


রাধ। কষ্তপ্রণয়-বিকৃতিহলাদিনীশক্তিরস্মাদেকাত্মানে অং 
শ্রীরাধার ভাবকান্তিতে কৃষ্ণ 1010/৩266 টানা-পা 
( exactly dovetailed ) বস্ত্রের ন্যায় একত্ব লাভ করিয়া 
'ছ্যতি'শব্দে অঙ্গজ্যোতিঃ। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্ শ্ৰুতিবাক্যে রং 


বিমৃগ্য বস্তুর একত্ববিচার অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণমিলিততনু গৌর 
কথা উদ্দিষ্ট হইয়াছে। 


শ্রীল প্ৰভুপাদের হরিকথ। ১১১ 


“যদদ্ৈতং ত্রন্মোপনিষদি তদপ্যস্য তন্ভা 

য আত্মান্তর্যানী পুরুষ ইতি সোইস্যাংশবিভবঃ। 

যভৈশ্বধ্যৈঃ পূৰ্ণো য ইহ ভগবান্‌ স স্বয়ময়ং 

ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতন্ত্' পরমিহ ৷৷” 

গ্রীগৌরনুন্দরের শ্রীঅঙ্গে শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি বা আলোক 

পরিব্যাপ্ত হওয়ায় সেই উজ্জলতা এত অধিক হইয়াছে যে, তাহাতে 
জ্যোতিঃ ভেদ করিয়া তাহার শরীর দর্শন হইতেছে না, আলোতেই 
চক্ষু ঝলসিয়া যাইতেছে । জ্যোতিঃ বা আলোকের দৰ্শনটি--এশ্বধ্য 
দৰ্শন মাত্ৰ । যোগিগণের বিচার এই যে, শ্রীগোবিন্দদেব তীয় 
আলোক সম্বরণে অসমর্থ। যোগিগণ আলোক বা এমশ্বধোর 
চিন্তায় বিভোর, কিন্ত কাহার এশ্বয্য ?} কাহার আলোক 1-- 
তাহা বিচারিত হইতেছে না। আলোকবস্তটী শক্তিজাতীয় বা 
বিশেষণজাতীয়, কিন্তু উহা বিশেস্তজাতীয় নহে। নিজবস্তুটী বা 
বাস্তব বস্তুটি ভগবদ্বস্ত, তিনি চিদিন্দ্ৰিয়-গোচর, কিন্তু তিনি 
বিশেষণজাতীয় নিধিবশেষ বস্তু নহেন। 

“সদোপাসাঃ শ্রীমান্‌ ধৃতমন্থজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং 

বহস্তিগাঁব্বাণৈগিরিশপরমেষ্টিপ্রভৃতিভিঃ। 

স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্‌ 

স চৈতন্য: কিং মে পুনরপি দৃশোর্াস্যতি পদম্‌ ৷৷” 

তাহার নিজভজন-মুদ্রা হইতে আমাদের 00061061009] 

Value দ্বারা প্রভু বুদ্ধিতে ভগবানের শক্তির ধারণা সম্ভব হয়। 
এইখানে অবরোহপন্থায় জ্ঞেয়পদার্থ জ্ঞাতা হইয়া পড়িতেছেন। 


১১২ গ্রীল প্ৰভুপাদের গোলোকবাণী 


ভগবাঁন্‌ একমাত্র বিষয়, আর বাদবাকী সকলই আশ্রয়। 7. 
জ্ঞাতা, আর সকলেই জ্ঞেয়। 'রূপটী বিষয়, আর দর্শনেন্দিয়-) 
আশ্রয়। স্বয়ংরূপবস্ত নিজেই সকল রহস্য ও রূপ দর্শন করে 
জ্ঞেয় পদার্থ বদ্ধজীবের নিকট আশ্রয়জীতীয় হইয়া যাইতে 
আমাদের পরিচয় হয় শক্তির দ্বারা । এখানকার সকল বস্তুই খর 
পরিণতি । আমরা মনে করি, ভগবান্ও আমাদের বিটা 
অধীন, কিন্ত আমাদের সতর্ক হওয়ার আবশ্যকতা এই যে, বন্ধা 
যাহা জানিতে চায় বা জানে, তাহাও বদ্ধ ব| ইন্দ্ৰিয় 
জড়বস্তুগুলি জীবের ইন্দ্ৰিয়্াহ্য । চিজ্জগতের ব্যাপারসমূহ কং 
জড়েন্দিয়গ্রাহ্য হয় ন । 

শক্তি ও বস্তু- একজাতীয় নহে। আমরা শক্তিজাতী; 
ভোগ্য ; সুতরাং শক্তিমান্‌ ভগবান্‌ আমাদিগকে দেখিবেন 
দ্রষ্টা, আমরা দৃশ্য । ভগবদঙ্গকান্তি ও ভাব মুক্ত জীবগণের ৷ 
গম্য। যাহা বদ্ধজীবের জ্ঞানগম্য, তাহা ভগবানের ছায়া 
পরিণাম মায়িকবস্তু মাত্র। মুক্ত পুরুষের বিচার আমি দৃশ্য, হ 
তিনি দর্শক। কৰ্ম্মকাণ্ডীর বিচারে ভগবদ্বস্তটী সেবক-সেবিকাঁঃ 
পর্যবসিত হইতেছেন।  সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় না করার দরুণ জা! 
বস্তুতে ভোগ্য বুদ্ধি হইতেছে। অসদ্গুর গুরু নহে। তা! 
নিকট চিদ্রাজ্যের কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে না। 
শ্রীচৈতন্যদেবের শরীর স্্বী বা ভোগ্য শরীর নহে। ৷ 
কাৰ্য বা কেবল বৈষ্ণব নহেন। লীলাপুরুষোত্তম কৃষ্ণই শরীয়া 
ভাবকান্তিতে সুবলিত শ্রীগৌরম্ুন্দর ৷ কৃষ্ণ রাধার দি 


শ্রীল প্রভৃপাদের হরিকথা ১১৩ 


কান্তিনুবলিত। কৃষ্ণের শরীরের উপর শ্রীরাধার কান্তি বা আলো 
দ্বারা আবরণ পড়িয়াছে। তিনি রাধাভাবস্থবলিত অর্থাৎ চিন্তকেও 
গ্রীরাধার ভাবে ঢাকিয়া ফেলিয়াছেন। কৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব ও 
কান্তিতে এইরূপ ওতপ্রোতভাবে সম্মিলিত যে তাহাকে কৃষ্ণ বলিয়া 
আর চেনা কঠিন। শ্রীগৌরনুন্দর সাধারণ মন্ুত্য মাত্র নহেন। 
তিনি দাস্ত, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর রসে উপাসিত হন ৷ শ্রীগৌর- 
সুন্দরের বাংসল্যরসের সেবকগণ শ্ত্রীশচীজগন্নাথের আনুগত্য 
করিবেন। তাহারা নন্দ যশোদার অভিন্নমুন্তি। তাহাদের বাংসল্য 
রসে আবদ্ধ হইয়া গৌরন্ুন্দর তাহাদের নিত্যপুত্ররূপে বিরাজিত। 

“শ্ৰুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্তে ভজন্ত ভব-ভীতাঃ। 

অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্ৰহ্ম ৷৷” 

বাৎসল্যরসের সেবক শুদ্ধজীব স্বরূপসিদ্ধিতে শ্রীজগন্নাথ 
মিশরের সাহায্যকারী । 

শ্রীগৌরন্ুন্দরের পুজ-বিচারে তাহার সেবকগণ অবস্থিত। 
স্বীখগ্ুবাসী শ্রীরঘুনন্দন পুত্র, তাহার পিতা শ্রীমুকুন্দ ; কিন্ত 
্রীমুকুন্দ ঠাকুর শ্রীরঘুনন্দনকেই পিতৃরূপে “গুরু বুদ্ধি করিতেন। 
রঘুনন্দন শ্রীনরহরি ঠাকুরের ভ্রাতৃষ্প-্র। বীরভদ্র প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ 
প্রভুর পুত্র । ইহাদের ধাংসলারস। 

শ্ৰীমন্মহাপ্রভু বিপ্রলস্তরসাশ্রিত ছিলেন ৷ তিনি সম্তোগরস- 
বিগ্রহ নহেন ৷ শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া অথবা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কেহই 
ভ্রীগৌরস্ুন্দরকে সন্তোগ-দৃষ্টিতে দর্শন করেন না, যেহেতু শ্রীগৌর- 
সুন্দর বিপ্রলন্ত-বিচারে অবস্থিত প্রাকৃত-সহজিয়াগণ শ্রীচৈতন্য- 


১১৪ শ্রীল প্রভূপাদের গোলোকবাণী 


মঙ্গলের কোন কোন অংশের অর্থ বিকৃত করিয়া গৌরনাগরী ৷৷ 
সমর্থন কল্পনা করে। ই্রমগৌরস্ুন্দর কখনও নাগর নহেন। ৬ 
পত্নী থাকাকালে তিনি পদ্বান্তর গ্রহণ করেন নাই। শীৰ্ষ 
দেবীর আন্মুগত্যেও সম্ভোগবিচার নাই ৷ গয়! হইতে প্রত্যাগয়৷ 
পর শ্রাগৌরনুন্দর বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত. মৌন ব্যবহার কৰিছে 
শ্রীগৌরস্ুন্দর বিপ্রলন্তবিগ্রহ । তাহার শক্তি ই্ৰীবিঞ্চুপ্ৰিয়াঢে৷ 
বিপ্রলম্ভময়ী। ন্ৰীবিফুপ্ৰিয়া-মাতা কৃষ্চজ্ঞানে গৌৱস্মুন্দরকে দেখি 
ছিলেন শ্রীবিষ্চুপ্রিয়া দেবীকে পারকীয় মধুররসের আশ্ৰয় 
বিচার করিলে গৌরনাগরীবাদ হইয়া পড়ে। গৌরনাগরী 
কোন প্রকারেই সনর্থনযোগ্য নহে। শ্রীল বুন্দীবনদাসঠা 
স্রীচৈতন্যভাগবতে বলিয়াছেন-__ 
‘যদ্যপি সকল স্তব সম্ভব তাহানে ৷ 
তথাপিহ স্বভাব সে গায় বুধজনে ॥৮ 
শ্রীগৌরাঙ্গ-বিধুরপ্রিয়াকে সাধারণ পতিপত্রীরূপে দর্শন করি 

নাই। শ্রীগৌরবুন্দর জগদৃগুরু বা আচার্যের কাধ্য করি 
বসিয়াছেন। শ্রীবিষুপ্রিয়াদেবী তশহার বশ বা গৌরবরসা্ি 
সেবিকাভিনানী তত্ত্ব । সেবিকাভিমানী গৌরবরসা শ্রিতার * 
আচার্্যাভিনয়কারীর পতিপত্বী-সম্বন্ধ হইতে পারে না। গ্রীণ 
সুন্দর রাধাকৃষ্-মিলিত তন্থ। তিনি বিপ্রলম্তরসে বিভাবিত ৷ 
রাধা-দাস্যের মাধুধ্য প্রকাশ করিবার জন্য--বিতরণ করিবার & 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্্রীরাধাদাস্যের মধ্যে আত্মসক্ভোগের ৫. 
কথা নাই। মাথুর-বিরহের-_বিপ্রলন্তের পূর্ণ মাত্রা শ্রীগৌরদ 


শ্রীল প্ৰভুপাদের হরিকথা ১১৫ 


গ্রকাশিত। শ্রীরাধান্ুগত্যে পরিপূর্ণ প্রেমের কথা বর্তমান ; কাম- 
গন্ধের লেশও সেইখানে নাই । 
“আত্মেক্ড্িয়-প্রীতিবাঞ্জ তারে বলি কাম। 
কুষ্ণেত্দিয়-প্ৰীতিবাঞ্ছ৷ ধরে প্রেম নাম 0৮ 

শ্রীকৃষ্চন্দ্র সন্তোগ-বিচারে .অবস্থিত। সম্ভোগে প্রেম- 
বৈচিত্র্য আছে । কিন্তু শ্রীরাধারাণী কেবল সন্তোগময়ী নহেন__ 
নিত্যবিপ্রলম্তমধীও। আট প্রকার নায়িকার বিপ্রলস্ত ভাবসমূহ 
পূর্ণমাত্রার শ্রীবাভানবীতে অবস্থিত। অধিরূট মহাভাব, মোহন- 
মাদন প্রভৃতি অবস্থা শ্রীরাধার কায়ব্যহ ললিতা বিশাখা 
প্রভৃতিতেও নাই । সন্তোগবিচারে কৃষ্ণই প্রাপ্য বিবয়। ঞ্ী৷বিফণু- 
প্রিয়াদেবী স্বয়ংরূপা শ্রীরাধারাণী নহেন। তিনি ভূশক্তি নারায়ণী, 
বার্ভানবীর অংশ ও কিস্করী ; শ্রীরাধিকাকে তাহার অংশ ও 
কিছ্করীগণ সেবা করেন। গ্রীরাধিকাতে পূর্ণবিপ্রলন্ত বিরাজিত। 
কিঙ্করী কখনও নিজে সেবাগ্রহণ বা সেবোর সাক্ষাৎ সন্তোগ-সেবা- 
দ্বারা স্থখিনী হইবার চেষ্টা করেন না। বার্ষভানবীর অনুগতা 
কিঙ্করীদের মধ্যে সম্ভোগের কোন কথা নাই। যেহেতু “কৃষ্ণেত্ৰিয়- 
প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেমনাম ৷” 

ভাবরাজ্যের নিগুঢ়কথা বদ্ধাবস্থায় বুঝিতে গেলে প্রাকৃত- 
সহজিয়াগিরি উপস্থিত হয়। শ্রীগৌরন্ুন্দর ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার কথা 
ভাল করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবান্ুগত্যে বিচার করিতে হইবে, নতুবা 


রসাভাস ও তত্ভ্রম হইতে পূৰ্ব্বে যে-প্রকার ত্রয়োদশ অপসম্প্র- 
দায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, পরবন্ভতিকালেও উহার সংখ্যা বাড়িবে। 


১১৬ শ্রীল প্রভৃপাদের গৌলোকবাণী 


গ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষা বিকৃতভাবে বা অকালপক্কীবস্থায় গ্রহণ কনি 
গিয়া যে ত্রয়োদশ অপসম্প্রদায় হইয়াছে, তাহাদের নাম-- 
“আউল, বাউল, কর্তীভজা, নেডা দরবেশ সই ৷ 
সহজিয়া, সখীভেকী, স্মাৰ্তঁ, জাত-গোসাঞি।। 
অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী । 
তোতা কহে এ তেরর সঙ্গ নাহি করি” 
ইহাদের দ্বারাই জগতে যত জঞ্জাল ও অনর্থের সৃষ্টি হইয়া 
অপসম্প্রদীয়গুলি সর্বথা পরিত্যাজা। বদ্ধাবস্থাসামো শ্রীকি 
প্রিয়াতে সন্তোগের বিচার আরোপ করিলে জীবের অধগন্ 
হইবে। কাম নরকগমনের হেতু । শ্রীচৈতন্যদেবের আনুনগ্য 
সম্তোগের কোন বিচার নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের নামে ভোগবুছি 
বরণকারীদের নরকগমন হইবে। “আমি পুরুষ, কি স্ত্ৰী’ এইঃ 
অনাত্মবিচার হইতে সন্তোগের বিচার উত্থিত হইয়াছে ৷ 
শ্রীগুরুদেবকে দ্বিপদ মন্থুষ্যমীত্র মনে করিলে কোনও সবি 
হইবে না, কেবল অমঙ্গল হইবে শ্রীগুরুদেব পরম সম্্রমের বা 
খ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে জগদ গুরুর কাধ্য করিয়াছিলেন । আগা! 
মর্ত্যবুদ্ধিতে অবজ্ঞা বা হিংসা করিতে নাই৷ 
“আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কহিচিৎ ৷ 
ন মৰ্ত্যবুদ্ধ্যাস্থুয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ ৷৷” 
শ্রীগুরুদেবের নিত্যবসতি গোলোকবুন্দাবনে। জড় 
তিনি বিপ্রলম্ত বিচারে প্রতিষ্ঠিত। গোলোকে তাহার * 
প্রার্থনীয়। 


শ্রীল প্রভৃপাদের হরিকথা ১১৭ 


কোনও গৌরভত্ত মহাজনই মহা প্রভৃকে মধুর রসে ভ্রীগৌর- 
বিষুপ্রিয়ারপে উপাসনা করেন নাই। শ্রগৌরস্ুন্দরের মধুর 
রসাশ্রিত অন্তরঙ্গ ভক্তগণ শ্রীগৌরগদাধর যুগলরূপে তাহার 
উপাসনা করেন। সখ্য ও বাৎসল্যরসের ভক্তগণের উপাস্য গৌর- 
নিত্যানন্দের ভজন অপেক্ষা মধুর রসে শ্রীগৌরগদাধরের ভজন 
অধিকতর শ্রেষ্ঠ। মধুর রসে শ্রীগৌরগদাধরের উপাসনা যে 
মহাজনানুমোদিত, তাহা সৰ্ব্বত্ৰ সুপ্রসিদ্ধ। এখনও পৰ্য্যন্ত 
টাপাহাটী দ্বিজবাণীনাথালয়ে, গোদ্রম স্বানন্দসুখদকুঞ্জে ও চটক- 
পর্বতের সন্নিকটে শ্রীগোপীনাথের আনন্দিরে শ্রীগৌরগদাধরের 


সেবা বর্তমান। অদ্য ঈশতব্বের দিঙ নির্ণয় করা হইল । 
বর্তমানে পুরীতে সহজিয়া ও সখীভেকীরা ধর্দ্দের নামে 
উৎপাত স্বষ্টি করিয়াছে। উহার! আবিষ্ণুপ্ৰিয়ামাতা ও হরিদাস 
ঠাকুরের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া নরকের পথ পরিঞার 
করিতেছে। 
‘যদ যদ! হি ধৰ্ম্মস্য গ্ৰানিৰ্ভবতি ভারত। 
অভ্যুত্থানমধৰ্ম্মস্য তদাত্মানং স্থজামাহম্‌ |” 
অধৰ্শ্বের উচ্ছেদসাধন ও ধৰ্ম্মসংস্থাপনের জন্য ভগবান্‌ ও 


ভক্তগণের যুগে যুগে আবির্ভাব। ভগবান্‌ কখনও কখনও তাহার 
শক্ত্যাবিষ্ট কোনও মহাজনকে প্রেরণ করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করিয়া থাকেন । 


কলির প্রাবল্যে ভগ্ডসকল ধাগ্মিকের বেশ ধারণ করিয়া উৎপাত স্ষ্ট 
করিবে, 


১১৮ শ্রীল প্রভূপাদের গোলোকবাণী 


“শুদ্রাঃ প্রতিগ্রহীয্যন্তি তপোঁবেযৌপজীবি নঃ। 
ধৰ্ম্ম বক্ষ্যস্ত্যধৰ্ম্মজ্ঞ। অধিরুহ্যোত্তমীসনম্‌ ॥” 
পাষগুজীব শূদ্ৰ থাকিয়াও নিজকে ব্ৰাহ্মণ বলিয়া পরিচয় ঢে 
যিনি নিজকে ব্ৰাহ্মণ বলেন, তিনিই ব্রাহ্মণ-ক্রব ; ‘আত্মানং ব্ৰাহ্ম 
ব্রবীতীতি ত্রান্গণ-ব্রবঃ।” ভক্তমাত্রই ব্ৰাহ্মণ, কিন্তু বৈষ্ণৱ ৷ 
নিজদিগকে ব্ৰাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন না। 
“অশুদ্ধাঃ শুদ্রকল্পা হি ব্রান্গণীঃ কলিসম্ভবাঃ । 
তেষামাগমমার্গেন শুদ্ধির্ন আ্রৌতবত্ম ন ॥” 
নাম-মন্ত্র-বিক্ৰয়কারিব্যক্তিগণ শুদ্র অর্থাৎ শোক-ধৰ্ম্মে অবস্থিঃ 
নিজকে ‘গুরু’ বলিয়া পরিচয় দেওয়া অবৈষ্ণবের কাঁজ। খু 
প্রতিগ্রহকারিব্যক্তি পতিত । ইন্দ্রিয-তর্পণোদ্দেশে শিষ্যের ড্র 
গ্রহণকারী ব্যক্তিকে উহার মলমুত্রগ্রাহী বলিয়া জানিতে হই 
গুরুদেব নিজে শিষ্যের এক কপর্দকও গ্রহণ করেন ন|। এরি, 
শিষ্যকে দিয়া কৃষ্ণের সেবা করাইয়া থাকেন। “অহং রা, 
বা আমি গুরু, আমি প্রভূ”--এই বিচারে লোক বাটপাড় বাবা, 
হইয়া পড়ে । সাবধান, কখনও গুরুবৈষ্ণবের অনুকরণ করিও"? 
কায়মনোবাক্যে অনুসরণ কর। গুৰ্ব্ববজ্ঞাকারী আউল বাউল 
সৰ্ব্বনাশ হইয়াছে। 
শ্রীগুরুপাদপন্মের সন্ধান পাইলে তাহাকে সৰ্ব্বস্ব ঘি 
হইবে ৷ শাস্ত্রবাণী এই যে--‘সৰ্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ ৷ 
“= অসং ব্যক্তিকে কখনও ‘গুরু’ বলিবেন ন| শ্রী গুরুপাণ 
শ্রীকৃষ্ণটৈতন্য হইতে অভিন্ন। 


শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা ১১৯ 


“বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকানু। 
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্‌, ৷৷” 
প্রকৃত গুরুর সন্ধান পাইলে এবং নিজে অন্ুগমন করিলে 
তাহার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্যতালাভ হয়। শ্রীগুরুদ্বয়, 
ঈশভক্ত, ঈশাবতার, ঈশপ্রকাশ, ঈশশক্তি ও ঈশতত্ব_ ইহাদের 
সকলেরই কৃষ্ণচৈতন্য-সংজ্ঞা । অতএব গৌরপাধদ আগুরুদেবে 
কখনও মর্ত্যবুদ্ধি করিতে নাই । সৰ্ব্বক্ষণ মনে রাখিবেন”_ 


“অৰ্চ্চ্যে বিষে শিলাধীগুরুধু নরমতিবৈষ্বে জাতিবুদ্ধি- 
বিক্োোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীথেইমুবুদ্ধিঃ। 
আীবিষ্োনীয়ি মন্ত্রে সকলকলুবহে শব্দসামান্য-বুদ্ধি- 
বিষ সৰ্ব্বেশ্বৱেশে তদিতরসমধীৰ্যস্য বা নারকী সঃ । 


অর্থাৎ যে ব্যক্তি পূজার বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণব-গুরুতে 
মরণশীল মানববুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু বৈষ্ণবপাদোদকে 
আলবুদ্ধি,--সকলকল্রাষুবিনাশী বিষ্ণুনাম-মন্ত্ৰে শব্দসামান্য বুদ্ধি এবং 
দৰ্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহিত সমবুদ্ধি করে, সেই 


ত 


নারকী। 


গ্রীল প্রভুপ।ছের হরি কথ। 
.. স্থান__অবিগ্াহরপশ্রবগসদন, শ্ৰী চৈতনামঠ, শ্রীধাম মায়াগুর। 
কাল--সন্ধ্যা, ইং ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৩৬ । 


“অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ স্বানন্দসিংহাসন-লঙ্ধদীক্ষা:। 
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ৷” 
অদ্বৈতমার্গের পথিকগণদ্বার! উপাস্য, আর আত্মানন্দ-সি্া 
হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াও আমি কৌন গোপবধূলস্পট হঠশঠন; 
দাসীরূপে পরিণত হইয়াঁছি। 
“নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্ৰ 
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতিব।। 
কিন্ত প্রোগ্ঠান্নখিলপরমাননদপূর্ণীমূতান্ধে- 
গৌপীভর্তূঃ পদকমলয়োৰ্দাসদাসা নুদাসঃ ॥” 
আমি ব্ৰাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় রাজা নই, বৈশ্য ব| শূদ্ৰ নই, জর 
ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বানপ্ৰস্থ নই, সন্ন্যাসীও নই; ( 
স্বতঃপ্রকাশমাঁন নিখিল-পরমানন্দপূর্ণ উর গ্ৰীক 
পদকমলের যার | 
“বন্দে করনীপভজানীপমীগাবতারকান I 
তংপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম ৷৷” 
অদ্য ঈশাবতারের কথা আমাদের আলোচ্য । “ঈশাবতার 
অহং বন্দে'। ঈশাবতারা:_-ঈশস্য অবতারাঃ অর্থাৎ ঈশা 
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৩ 


শ্রীঅদ্বৈত প্রন্থতি। আবার ঈশাবতারাঃ_ ঈশায়াঃ অবতারাঃ 
অর্থাৎ ঈশা বাৰ্ধভানবীর অবতার অর্থাৎ কায়ব/এহগণ শ্রীদামোদর- 
স্বরূপ-সনাতন-রূপ-রঘুনাথ প্রভৃতি । শ্রীবাধভানবীর কায়ব্যহগণ 
পঞ্চপ্রকার যথ|--সখী, নিতাসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী ও পরম 
প্রেষ্ঠসখী। ঈশাবতার? বলিতে ঈশ কৃষ্ণের অবতার, আর ঈশা 
বার্ভানবীর অবতারগণকেও জানিতে হইবে। শ্ীগৌরসুন্দরের 
‘বিশ্বন্তর’ ও ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’ নামের সার্থকতা আছে । বিশ্বস্তর-_ 
যিনি বিশ্বকে পালন ও পোষণ করেন, তিনিই বিশ্বস্তুর। বিশ্বকে 
ঞীকৃষ্ণ-জ্ঞান দান করিয়া চেতন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনিই 
শ্বীকুষ্ণচৈতন্য । “বন্দে গুরনীশভক্তান্‌' ; এস্থলে ঈশভক্ত_ ঈশ্বরকে 
যিনি ভজন করেন, তিনিই ঈশভক্ত। ঈশভক্তগণ-_গোলোক- 
বৈকুষ্ঠবাসী । ঈশ্বরের সেবাবিমুখ হইলে জীবের সংসার লাভ হয়। 
ঈশ্বরের ভজনহীনগণ এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে নিজকে সেব্য বলিয়া 
অভিমান করিতেছে ।  হরিকথা-বিমুখ হইলে সংসার লাভ 
অনিবাধ। 

“অস্ক্যাপৃতাত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা 

নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্রনিদ্রাঃ। 

দৈবাহতার্থরচনা ঝষয়োইপি দেবা 

যুগ্লংপ্রসঙ্গ বিমুখা ইহ সংসরস্তি ॥” 

যে ব্যক্তি কৃষ্ণভজন করে না, কৃষ্ণেতর বস্তু তাহাকে গ্রাস 

করে। প্রভুর আসন গ্রহণ করিতে গেলেই কন্মকাণ্ডে প্রবেশ-লাভ 
হুয়। কর্মের ফল যে অমঙ্গল আবাহন করে, তাহা শান্ত্রে এইরূপ 
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কথিত হইয়ীছে,__ 
*কর্ধণাং পরিণামিত্বাদাবিৱিঞ্চ্যাদমঙ্গলম 1 
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ ৷৷” 
কর্মের ফল নশ্বর বিধায় বিরিঞ্চি হইতে আরম্ভ কণ 
ইন্দ্রগোপকীট পৰ্য্যন্ত সকলেরই অমঙ্গল উদয় হয় এবং উহ্থা 
পদ কালক্ষোভ্য অর্থাৎ চিরস্থায়ী নহে। দৃষ্ট বা আগা 
যে-প্রকার অনিত্য, অদৃষ্ট বা স্বৰ্গমুখও সেইগ্রকীর অনিত্য বচ 
জানিবে। 
“কৰ্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ, জ্ঞানাবলম্বকাঃ ৷ 
বয়ন্ত ইরিদাসানাং পাদত্ৰাণাবলম্বকাঃ ৷৷” 
আমরা কম্মী বা জ্ঞানী নহি। আমরা হরিদীসগণের গ 
ব্রাণবাহী। ভক্ত হইতে হইলে শ্্ীগুরুপাদপদা আশ্রয় ক 
হইবে। তাঁহার ভজন একান্ত আবশ্যক ৷ শ্তরীগুরুপাদপন্দে 
সমর্পণ করিয়া দীক্ষার সঙ্গে কৃষ্চভজন আরম্ভ হয়৷ 
“দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ ৷ 
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ৷ 
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময় । 
অপ্রাকৃত দেহে তার চরণ ভজয়।1% 
লা দেহ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের ভজন হয় না। গা 
ছুল-স্ম দেহ ব্যতীতও জীবের: অপ্রাকৃতদেহ আছে। সুগম 
মনও জড়তাব-মিশ্রিত। বিচার হইতে আচার পৃথক এই 
নিৰ্ধিবশেষবাদী ত্যাগীর পক্ষে শৌভা পায়। ভগবন্তক্তের ৫. 


| 
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এরূপ নহে । জীবের অস্ডিত্ব-বিনাশের প্রয়োজন নাই । জড়- 
জগতে বস্তুশক্তির পরিণাম আছে। চেতনজীব কাঠপাথরের ন্যায় 
নিম্প বা নিষ্ক্রিয় হইতে পারে না। জীব সেবাচেষ্টারহিত বা 
17001012 হইলে নির্ধিবশেবজ্ঞানী হইয়া পড়ে। জ্ঞানমার্গে বশিষ্ঠ, 
দতাত্ৰেয়, শাক্যসিংহ, শঙ্কর প্রভৃতির বিচার নির্কিবশেষচিম্তাপর ৷ 
ইহারা সকলেই মোক্ষকামী। ত্যাগীরা নিজদিগকে ফলাকাক্ৰক্লাশূন্য 
বলিয়া প্রচার করিলেও তাহারা মোক্ষোপাসনারূপ কপটতা ছাড়িতে 
পারে না। কিন্ত কৃষ্ণভক্তের কোনই অভিলাষ নাই। তাহারা 
সকল ফল কৃষ্ণকে ভোগ করাইয়া থাকেন। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত 
বলেন - ‘ধৰ্ম্মঃ প্রোজ ঝিতকৈতবোহত্র পরমো নির্্মৎসরাণাং 
সতাং।৮ 
'পরমধন্মেরে আশ্রয় করা” অর্থে_ভক্তিমান্‌ হওয়া বুঝায়। 
ভগবন্তক্তিতেই সব সুবিধা হয়। কৰ্ম জ্ঞান ও অন্যাভিলাষ 
থাকিলে ভক্তিপথাবলম্বনের ভাণ করিলেও অস্থুবিধা হইবে। 
অভাবের রাজ্যে থাকিলে কোনই সুবিধা হইবে না। ভাবের 
রাজ্যে পৌছিতে পারিলে কৃষ্ণসেবানন্দের উৎস প্রবাহিত হইবে। 
ভাবের লক্ষণ -- 
“শুদ্ধসত্ববিশেষাত্মা প্রেমস্্য্যাংশু-সামাভাক্‌। 
রুচিভিশ্চিত্তমাস্থণাকুদসৌ ভাব উচ্যতে ৷৷” 
স্থূলরাজ্য হইতে মুক্ত হইয়া যখন ভাবরাজ্যের দিকে অগ্রসর 
হই অর্থাৎ শ্রী গুরুপাদপদ্ধের আশ্রয়ে কৃষ্ণতজনে নিযুক্ত হই, তখন 
অনর্থনিবৃত্তি হয়। শ্ৰীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিলে কৃষ্ণতজন হয়। 


শি ক লিস্লাস মসনদ সারার রর 
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কৃষ্ণভজন ন| করিলে জড়ভোগ বা জড়ত্যাগ-প্রবৃত্তির উদয় য় 
শীন্তরতি অর্থাৎ কৃষ্ণনিষ্ঠা ও তৃষ্ণাতাগের অভাবে আমরা অধ 
হইয়া পড়ি। অনর্থনিম্মূক্ত হইলে স্থায়িভাব রতির সহিত সাম 
সম্মেলনে রসের উদয় হয়। স্থায়ী ভাবে বিভাব, অনুভাব, মা 
ও ব্যভিচীরী- এই চারিটা ভাব মিলিত হইলেই রসোদয় হা 
কৃষ্ণভক্তি-ব্যাপারে স্থায়ী ভাবে এসকল সামগ্রী সংযুক্ত হট 
‘কৃষ্ণভক্তিরস’ হয়। স্থায়িভাবই রসোদ্দীপনকার্য্যে মুখ্য আধা 
তাহার সহিত বিভাবাদি চারিটী সামগ্রী সংযোজিত হয়। অ 
স্থায়ী ভাবই রসের ‘মূল’, বিভাবই রসের ‘হেতু’, অনুভাবই রা 
“কার্য” সাত্বিকভাবও রসের “কার্যযবিশেষ” এবং সঞ্চারী : 
ব্যভিচারী-ভাবসকলই রসের ‘সহায়’। বিভাব ছুই প্রা 
বিভক্ত--“আলম্বন” ও “উদ্দীপন” । আলম্বন পুনরায় দুইপ্রবা' 
বিভক্ত--*বিষয় ও আশ্রয়” কৃষ্ণভক্তিরসে ভক্তই “আশ্রয়” কঃ 
‘বিষয়’ এবং কৃষ্ণের গুণগণই উদ্দীপন । 

‘বিষয়’ ও ‘আশ্ৰয়’, উভয়েই পরস্পরের ‘আলম্বন’। উত্া! 
পরস্পর পরস্পরের জন্য উৎকণ্ঠিত। ‘বিভাব’ যাহার! লা? 
করিয়াছেন, তাহাদের “অনুভাব+ বলিয়া একটি অবস্থার উদয় হা 
উহা সাধকজীবনের উন্নত ভাবা বস্থায় অনুভূত হয়। অনুভাব ৷৷ 
প্রকার। তংপরে সাত্বিকভাবের উদয় হয়। অষ্টসাত্বিক বিধা 
যথা_ স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্, অঙ্গ! 


গ্রলয়। ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব ৩৬টি--নিৰ্ব্বেদ, বিষাদ, 4. 
ইত্যাদি ৷ 
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“শ্রুতমপ্যৌপনিষদং দূরে হরিকথাযুতাৎ। 
যন্ন সন্তি দ্রবচ্চিন্তকম্পাশ্রপুলকাদয়ঃ ৷৷” 
উপনিষৎ-প্রতিপাগ্য নিবিবশে ত্রন্গের বিষয় শ্রুত হইলেও, 

উহা! কৃষ্ণকথারূপ অমৃত হইতে বহুদূরে অবস্থিত । যেহেতু, ব্ৰহ্ম- 
বিষয়ক শ্রবণ-কীর্তনাদি-দ্বারা চিত্ত দ্রব বা কম্পাশ্র, পুলকোদগমাদি 
কিছুমাত্র হয় না। হরিকথা বাদ দিয়া শ্রুতির বিচার আলোচনা 
করিতে গেলে আমরা জ্ঞানী হইয়া পড়ি। বিষ্ণুর বিষয় শ্রবণ 
করা আবশ্যক প্রহ্লাদ মহারাজ নববিধা ভক্তিকেই উত্তম অধ্যয়ন 
বলিয়াছেন, যথা 

“শ্রবণং কীৰ্ত্তনং বিষ্ণোঃ ম্মরণং পাদসেবনমূ। 

অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখামাআনিবেদনম ৷৷ 

ইতি পুংসাপিতা বিষণ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। 

ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্তেইবীতমুন্তমম্‌॥৮ 

বিষ্ণুর শ্রবণ না হইলে সংসারাসক্তিতে আবদ্ধ থাকিয়া 

কম্মকাণ্ডে বেদালোচনায় ধাবিত হই। চিন্তা করা উচিত যে, 
বেদপাঠের দ্বারাও সংসার লাভ হয়। শ্রীমন্তাগবত পরমধর্ম্মের 
মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তনে বলিয়াছেন ‘তাপত্ৰয়োন্ম,লনমম্‌’ অর্থাৎ ভাগবত- 
ধৰ্ম্ম যাজন করিলে ব্রিতাপ উন্ম,লিত হয়। আধ্যাত্মিক, আধি- 
ভৌতিক ও আধিদৈবিক ত্ৰিবিধ তাপ উন্ম লিত হওয়া দরকার ৷ 
"অন্যের উপর প্রভুত্ব করিয়া নিজের সুবিধা করিয়া লইব'- এইরূপ 
বিচারে এষণায় বা বাসনায় চালিত হইতে গেলে এ আধিভৌতিক 
তাপ উপস্থিত হয়। মৎসরতা উপস্থিত হইলে এষণার বা বাসনার 





১২৬ শ্রীল প্রভৃূপাদের গৌলোকবাণী 


উদয় হয়। নীমন্তাগবত ভক্তিধৰ্ম্মকে 'নিষ্ম সরাণাং সতাং বি 
ছেন। সাধু ও নি্মংসর হইলে পরমধন্মের আলোচনা? 
ভাগবতধৰ্ম্ম ‘প্রোজ ঝিতকৈতব” | শ্রীধরস্বামিপাঁদ টীকায় ৰ 
ছেন-_“প্র-শবেন. মোগ্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ1” মোদ্গব৷ 
কামনার অন্ততূক্তি। যেহেতু তাহাতে কৃষ্ণেন্দ্রিরপ্রীতিবাঞ্ছা নাঃ 
“আত্মেব্দ্িয-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি ‘কাম’। 
কৃষ্ণেন্দ্ৰিয়-শ্ৰীতিবাঞ্ছ। ধরে ‘প্রেম’ নাম ৷৷” 
নিজের ভোগ বা ত্যাগে কৃষ্ণের সেবা নাই। মোক্ষবাঞ্ছায়। 
সক্মভাবে নিজের ভোগ পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে । একমাত্র শ্রী 
বতেই পরমধন্মেরে কথা বিস্ততরপে আছে। সেই পরগধ্য 
কি? শ্রীমন্ভাগবত বলিয়াছেন 
“স বৈ পুংসাং পরে! ধৰ্মে যতো ভক্তিরধোক্ষজে। 
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্ৰসীদতি ৷৷” 
যাহাতে অধোক্ষজ বস্তুতে ভক্তি আছে, তাহাই পরম 
অধোক্ষজে অট্হতুকী ভক্তি কর্তব্যা। অক্ষজবস্তুতে হেতৃমূদ 
ভক্তি, তাহ! পরমধন্মনহে। 
“ভূক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে ৷ 
তাবন্তক্তিন্ুখস্যাত্র কথমত্যুদয়ো ভবেৎ ৮ 
ভোগ-মোক্ষ-বাসনা থাকা পৰ্য্যন্ত ভক্তি হয় না। ভুবি ৷ 
মুক্তি ডাইনী বা পিশাচীদ্বয় আমাদের চিদ্রক্ত বা হি 
শুধিয়া লইবে। নিজানন্দ একটুকু কম হইয়া যাঁওয়া ভাল৷ 
জগতে নিজেন্ৰিয়ভোগ পূৰ্ণমাত্ৰায় চালাইতে গেলে অপরের ঘ 
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ব্যাঘাত করিতে হয়। অসাধু কৰ্ম্মা ও জ্ঞানী, শুদ্ধভক্তের 
হিতোপদেশে কর্ণপাত না৷ করিয়া স্বেচ্ছায় অমঙ্গল বরণ করে। 
পাষণ্ড মায়াবাদীরা সাধু-শান্তরের সদ্যুক্তি কিছুতেই শুনিবে না। 
শান্ত তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন = 
“নুনং নানামদোনদ্ধাঃ শান্তিং নেচ্ছন্তাসাধবঃ 
তেবাং হি প্রশনো দণ্ডঃ পশুনাং ল গুড়ো যথা ৷৷” 
আমাদের যদি শান্তির জন্য পিপাসা না হয়, তবে আমরা 
অশান্ত হইয়া পড়ি। শম, ধাতু হইতে 'শান্তিশব্দের উৎপন্তি। 
ভগবন্তজনের প্রতি বুদ্ধি স্থির হইলে শমগুণ লাভ হয়। শ্রীভগবান্‌ 
বলিরাছেন__ 
“শমো মরিষঠতা- -বুদ্ধেঃ” 
শ্রীমন্তাগবতে “নিন্মংসরাণাং সতাং পরমোধন্মঃ?” কথিত 
হইয়াছে। ভাগবতগণ নিম্মৎসর, তাহাদের ধৰ্ম্ম ই পরমধন্ম্ম। 
নিম্ম'ৎসর ন! হইলে সাধু হওয়া যায় না। শ্ীমদ্ভাগবতই সাধু- 
গণের জীবন ৷ 
“শ্রীমস্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্ৰিয়ং 
যন্মিন্‌ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে ৷ 
যত্ৰ জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিতং নৈৎম্ম্ণামাবিদ্কৃতং 
তচ্ছৃত্বন্‌ সুপঠন্‌ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচোন্নরঃ11” 
( ভাঃ ১২৷১৩৷১৮ ) 
শ্রীমন্তাগবতের শ্রবণ, কীৰ্ত্তন ও বিচারণপর হওয়াই ভক্তি। 
বিষ্ণুর অবণ-কীৰ্ত্তন বাদ দিয়া কৃত্রিম উপায়ে স্মরণ বা নির্জনে ধ্যান 
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করিতে গেলে আমাদের পক্ষে জড়ের বা ভোগের ধ্যান ই 
পড়ে। বৈষ্ণবের সজ্জায় ভণ্ডের। অপরের সৰ্ব্বনাশ সাধন কয়, 
দ্বিধা বোধ করে না। 
কোন সময়ে ক'একটি গ্রাম্য সরল লোক কোন মাঃ 
তিলকধারী স্বর্ণকারের দোকানে অলঙ্কার নিন্ম্পণ করাইবাঁর ঈ 
কিছু স্বৰ্ণ লইয়া গিয়াছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া গৃহের অয 
হইতে দোকানের মালিক তাহার কন্মচারীদিগকে হাকিয়া বলি! 
ছিল, “কেশব, কেশব” (কে সব? কে সব?)। ধূর্ত কর্ম 
ইঙ্গিতে উত্তর করিল গো (গরুর ) পাল! গো (গরুর ) পা 
( নিৰ্ব্বোধ নিৰ্ব্বোধ ) ৷ ক্ম্ম'চারীর| পুনরায় বলিল, “হরি! ৷ 
(চুরি করি? চুরি করি?)। মালিক উত্তর করিল 
হর 1” (চুরি কর, চুরি কর)। এই প্রকার সাধুতার তা 
নামীপরাধের মত গুরুতর অপরাধ আর কি হইতে পারে? 
“বেগ্তং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্ৰয়োম্ম,লনম, ৷’ মচ 
বতের আশ্রয় লইলে ত্রিতাপ সমূলে উৎপাটিত হয়। গ্রি 
বৃদ্ধির কাঁধ্য না করিয়া অর্থাৎ অভক্তির বুদ্ধি না করিয়া আনৰ্যয 
ভাবে ত্রিতাপ উন্ম,লনের হেতু ভক্তিবৃদ্ধির জন্য যত্ন করা উরি 
অধোক্ষজবস্তই বাস্তব বস্তু । তিনিই বেছা। নিঃশক্তিক ত্র! 
হন না। সশক্তিক হইলে তিনি বেদ্য হন ৷ অধোক্ষজ বিষ্ণু | 
করিয়া অবতরণ করিলে বাস্তব বস্তুর সন্ধান মিলিবে ৷ কিন্তু 
ভোগীদিগের ও নির্বিবশেষ জ্ঞানীদিগের জ্ঞেয়বস্তুর লোপ ই 
বাস্তব বস্তুর আশা হইল না; অর্থাৎ তাহার সন্ধান মিলির 
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নিখিল অবস্থায় কায়মনোবাক্যে হরিসেবায় নিযুক্ত থাকিলে 
জীবনুক্তি ঘটে । 
“ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কম্মণা মনসা গিরা। 
নিখিলান্বপ্যবস্থান্ু জীবনুক্তঃ স উচ্যতে ॥৮ 
জীব অধোক্ষজ-সেবোন্ুুখ হইলে মুক্ত হয়। অধোক্ষজ-সেবা- 
বিরোধী ব্যক্তি আরোহপন্থার যত উদ্বে' আরোহণ করুক না কেন, 
তাহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী শ্রীমষ্ভাগবত বলিয়াছেন _ 
‘‘যেইন্যেইরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন- 
স্তৃয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ | 
আরুহ্য কৃচ্ছেণ পরং পদং ততঃ 
পতন্ত্যধোহনাদৃতযুদ্মদর্তব যুঃ 0” 
কিন্তু ধীহারা কায়মনোবাক্যে মাধবের আশ্রিত, তাহাদের 
কোনও কালে পতন বা চ্যুতি ঘটে না। 
“তথা ন তে মাধব তাবকা কচিদ্‌ 
ভ্ৰশ্থান্তি মার্গাৎ তয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ। 
্বয়াভি গুপ্তা বিচরন্তি নিভঁয়া 
বিনায়কানীকপদমৃদ্ধন্থ প্ৰভো ॥৮ 
জড়জগতে যে সমস্ত অমঙ্গল আছে, তাহা নিরাকরণের জন্য 
আমরা গণেশের পুজা করি। গণেশকে কেহ কেহ ভগবানের 
অবতারও বলিয়া থাকে । কিন্তু তিনি তাহা হইতে পারেন না। 
দেবতাসকল ভগবানের নিকট হইতে প্রাপ্ত শক্তিবিশিষ্ট । অন্য 
দেবতার পুজা করি অর্থাৎ তাহাকে ভৃত্য জ্ঞান করি ; যেহেতু 
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আমার আকাঙ্জা পূৰ্ণ হইলে তাহাকে আর পুজা করি না, তাহাকে 
বিসৰ্জ্জন দেই। বিষ্ণুর সেবক গণেশ, শিব, কাত্যায়নী সকলেরই 
নিকট বিুভক্তি প্রার্থনা করিতে পারেন। ৰ 
';_ এই অবিগ্ভাহরণনাটামন্দিরে সাধুসঙ্গে হরিকথা আলোচনায় 
এঅবিদ্ভার ধ্বংস হয়. জীহৱরির প্রীতির উদ্দেশ্য 'পরিত্যাগ করিয়| 
'যাহা'কিছু করা যায়:সকলই বৃথা 4“ সেজন্য শান্তর বলিয়াছেন-_£ 
৮ "নেহ যতকম্ ধন্ম্ণয়'ন-বিরাগায় কল্পতে। 
‘ন তীর্ঘপদসেবাধৈ জীবন্নপি' মুতো হি. সঃ? ৷ 
"মানুষ" ফদি মনে ‘করে, আমি” জগতের কার্যে ব্যস্ত-আছি, 
"আমার£হরিকথণ!শুনিবার অবসর কোথায়, -তাহা- হইলে সে-ভোগী 
হইয়া পড়ে ৷ 'আবার-ভোগে কিতৃষ্ণ হইয়া! লোক‘ বৈরাগী হইলে 
নিবিবশেষজ্ঞানের' দিকে 'প্রধাবিত হয়৷ *' ফন্ত.ব! মর্কট বৈরাগী- 
দিগের "সুবিধা" হয় *না7: ভোগ ‘বাস্ত্যাগ জীবের 'ধন্ম“নহে। 
'ভক্তিই“জীবের পরমধৰ্ম্ম | 4, .: =. ;, ১০ 
1? + এস বৈ পুংলাংপরো ধন্মের্ট যতো ভক্তিরধোক্ষজে। 
- গঅহৈতুক্যপ্রতিহতা৷ যয়াত্মা ম্প্রসীদতি ৷৷? +- 
'' গুরুবৈষ্বান্ুগত্য পরিত্যাগ করিয়া পৌত্তলিক হইয়া .যাওয়া 
উচিত নয়; গৌরভোগী বা কৃষ্খভাগী হইলে সৰ্ব্বনাশ, হইবে। 
ঘড়ীতে বেশী“দম' দিলে যেমন "উহার, 31118 ছিড়িয়া যায়, 
তেমনই 'অতিসাত্রায়.ভোগে,ও ভ্যাগে-সৰ্ব্বনাশ হইয়া যায়। ভোগ 
ও ত্যাগ+বা্থা ‘থাকিলে জীবের* অস্থৃবিধাঁ। দূর হয়: না। “এজন্য _ 
্ শ্ীরপগোম্বামিপাদ ভোগ ও ত্যাগকে গর্হণ করিয়া যুক্ত বৈরাগ্যের = 


থর নে 


টিক 
৷ 


১ , শ্রীল প্রতৃপাদের,হরিকথা ১৩১ 


কথাই বলিয়াছেন = "৭ - 
'7 “প্রাপঞ্চিকতয়া বৃদ্ধার রি 5 
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফন্ত কথাতে ৷৷” 
| "““অনাসক্তস্য বিষয়ান্যথাহ মুপযুপ্জত 7 =. ০১৪ 
সি: « নির্ববন্ধঃ'কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুদ্যাতে ৷৷” 
৷ সমস্ত “জিনিষ - ভগবংসেবায় “ থিত ন হইলে ভগবংসেবা 
) হইল না 4 1 15৮. REALE 
৷ বৈষ্ণবকে গুরুজ্ঞান নণ হইলে “তাহার ছিড্রান্তুসন্ধান করিতে 
প্রবৃত্তি হইবে ৷ সেইজন্য গীতায়,ভগবান্‌ বলিয়াছেন 
“অপি চং সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্‌ । 
৷ সাধুৱেঁব-স-মন্তব্যঃ সমাগিংব্যরসিতো হি সঃ।।” 
) ০০০০. “তথা ন তে মাধ্র তাবকা! কচির = 
রি = ভর্ত্তি মার্গাৎ হয়ি বন্ধসৌন্বদাঃ। 
রা ক, তয়াভিণুপ্তা ব্লিচরন্তি নিয়! ৰি 
নি রিনায়কানীকপসৃদস্ গড়া) 2হব ১.৩ 
১, 'ভগবান্‌ - বাহাক্ষে রক্ষা) করেন; তাহার অমঙ্গল হয় না। 
) বৈষবের . ক্রিয়ামুদ্রা' ৱিড্ডে না বুঝয় ।: বৈষ্ব-নিন্দাতে জীবের 
 সর্ধনাশ হয়। ভগবন্তক্ত কখনও কপটতা করেন না। তিনি 
জীবকে ভোগ বাঁ তাগপথে লইয়া যান না। ভোগের পথ ও 


ত্যাগের পথ ভগবন্তক্তির বিপরীত দিকে । 
‘কৰ্ম্ম কাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড সকলই বিষের ভাণ্ড, 


অমৃত বলিয়া যেবা খায়। 





ৰ 








১৩২ শ্রীল প্রভৃপাদের গোলোকবাণী 


নানা যোনি সদা ফিরে, কদৰ্য্য ভক্ষণ করে, 
তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥” 
হরিগুর-বৈষ্ণবের অমায়া ও মায়ার সহিত কৃপা পুথব্‌। 
মায়ার সহিত কৃপাতে আমাদের জড়জগতে ধনজনপাণ্ডিত্য লা 
হইয়া থাকে। কিন্তু জড়বিদ্ভালাভের যে পরিণাম, তাহা স্ৰীম 


তক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন 


"‘জড়বিদ্য৷ যত মায়ার বৈভব 
তোমার ভজনে বাধা । 
মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে 


জীবকে করয়ে গাধা ৷৷” 
ভগবাঁনের যথার্থ কূপা লাভ করিলে জীবের সংসারবন্ধন 
থাকে ন] ৷ শ্রীমন্তাগবত বলিয়াছেন = 
“ষস্যাহমন্ুগৃহীমি হরিয্যে তদ্ধনং শনৈঃ |” 
অমঙ্গলাকা ক্কিব্যক্তিই আভিজাত্য ও পাণ্ডিত্যদ্বার। গৰ্ধিবত। 
ভগবদ্তক্তি কিসে হয়? শ্রীমন্তাগবতে ভগবান্‌ বলিয়াছেন 
“সতাং প্রসঙ্গান্মমবীধ্যসংবিদে। 
ভবস্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। 
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবত্মনি 
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্তমিষ্যতি ৷,” 
সাধুকে সেব্যবস্ত জানিতে হইবে । সাধুর উপর গুরুগিরি 
করিতে হইবে না। সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইলে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির 
উদয় হয়। তবববন্ত সাধুর নিকট হইতে যেভাবে লাভ করিতে হা 


রে 


শ্রীল প্রভৃপাদের হরিকথা! ১৩ 


ডাহা গীতাশাস্ত্র এইরূপ বলিয়াছেন__ 
“তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্েন সেবয়া। 
উপদেক্ষ্ত্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্বদ্রিনঃ ৷৷” 
গুরুবৈধবের নিকট Unconditional surrender করিতে 
| হইবে। সাধুকে সেবা করিতে না পারিলে কাহারও স্থবিধা 
| হইবে ন! ৷ 
“কৃষ্ণেতি যস্ত গিরি ডং মনসাদ্রিয়েড 
দীক্ষান্তি চেং প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম,1 
শুজ্ৰাষয়| ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য- 
নিন্দা দিশূন্যসৃদনীপ্সিত-সঙ্গলৰ্বযা |”__(উপদেশামৃত) 
“আচাধ্যং মাং বিজানীয়ান্াবমন্যেত কহিচিং । 


ন মৰ্্যবুদ্ধ্যাস্থয়েত সৰ্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥৮ 
( ভাঃ ১১/১৭।২৭ ) 


আমরা যদি প্রীন্তরুপাদপদ্ধের বুদ্ধিশক্তি কম আছে, মনে 


= করি, অথবা ভাহাকে মতিচ্ছন্ন মনে করি, তাহা হইলে আমাদেরই 


| মতিচ্ছন্ন হইবে । একমাত্র গুরুসেবকের নিকটেই শাস্তাৰ্থ ক্ষতি 


| লাভ করে। 
| “যস্য দেবে পরাতক্তিরথা দেবে তথা শুরো! 


17 
ভসৈযুতে কথিতা হার্থাঃ প্রকাশস্তে মহাত্সনঃ ॥ 
€ শ্বেতাশ্বঃ শা২৩ ) 


1161 (হরিকথা-শ্রবণের জন্য 
বিনিঃস্থতা বাণী প্ৰণিপাত 





We are to allow time to 
সময় দিতে হইবে) ৷ আীগুরুমুখপঞ্জ 





১৩৪ শ্রীল প্রভুপাদের গোলোকবাণী 


পরিপ্রশ্ন ও সেবাবুত্তির সহিত নিরন্তর শ্রবণ করিতে হইবে 
গুরুদেবের পা হইলেই সর্বার্থসিদ্ধি হইবে । স্তরীগুরুপাঃ 
ভগবানের কৃপা ৷ ন্ৰীগুরুদেবের রূপা ব্যতীত জীবের গায় 
নাই। ১৮2 
“যস্য প্রসাঁদাদ্‌ তগবংপ্রসার্দো বস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোইপি। 
ধ্যায়ং স্তবংস্তস্য যশস্তিসন্ধাং বন্দে গুরোঃ ীচ্রণারবিন্দম, ৮ 
যিনি ভগরানের, মেবা. করিতেছেন, তাহার সেবা. করিলেই, সঃ 
ন্ুবিধা হইয়া,যাইবে ৷. এই সকল.কণা,মুখে মুখে জানিলেই হার 
না, অন্তরের সহিত জানিতে হইবে ৷, বা 
< 4 _;{"অনাসক্তস্য বিয়য়ান্‌ য্থাহুমুপযুগ্রতঃ। 


নিৰ্ব্বন্ধ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচাতে ॥” 
 বূপান্ুগন্তা ব্যতীত জীবের আর কোন কাৰ্ধ্য নাই । রা 


পাঁদপদ্মকে 'আমরা যুক্তবৈরাগ্যবান্‌ বলিয়া জানিব।: কুষ্ণভক্তির 
বাদ দিয়া, ধন্ম্নধন্্ সকলই নিরর্থক ৷ “কৃষ্ণভক্তির বাধিক ফা 
টির সেহ এক জীবের অজ্ঞান তমোধন্ম1৮  ভগবং 
, স্বীয় সুকৃতি ও সাধুগণের' প্রকৃত ‘অনুসরণের অভায 
সি শ্বাশুড়ী শ্রীমন্মহাপ্রভুর হরিকীর্তন শুনিতে পারেন নাই৷ 
পয়ঃপানব্রত ব্রশ্ীচারীও মহাপ্রভুর 'কীর্তন-আবণে অধিকার পাছ 
নাই৷ পয়ংপানকারী তপস্বী হইলেই হরিভক্তি. লাভ হয় না, 
বরঞ্চ মোক্ষাভিলাষ আসিয়া উপস্থিত.হয়। যেহেতু 
“অন্ধং তম; প্রবিশস্তি, যেইবিগ্টামুপাসতে। | 

| 





| 
J 
| 


ততো ভুয়ঃইব তে তমে| যউ বিদ্যায়াং রতাঃ ৷৷” | 
(ঈশোপনিষৎ ৯) 






শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা ১৩৫ 


1 জীব মোক্ষাভিলাবী হইলে কৃষ্ণের ভজন ছাড়িয়া দেয়! 

| একদিন এই নীমায়াপুরের পথে হঠাৎ দেবানন্দ পণ্ডিতকে 
৷ দেখিতে পাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ক্রোধোদ্রেক হইল। কারণ, এ 
| দেবানন্দ পণ্ডিত যখন তাহার নিজ গৃহে শ্রীমন্তাগবত অধ্যাপনা 
| এরিতেছিল, তখন, ল্ৰীবাস-পণ্ডিত দৈবযোগে তথায় উপস্থিত হইয়া 
| vs শ্রবণ, করিতে করিতে প্রেমে বিহ্বল, হইয়া -পিড়েন,। 
॥(ঠাহার অঙ্গে অষ্ট সাব্সিক বিকার -উপস্থিত.. হয়৷৷, তাহার ক্রেন্দন- 
শবে দেবানন্দের মূর্খ ও ভক্তিহীন পৃড-জাগণক তাহাদের, পাঠের 
| ব্যাঘাত হইতেছে মনে ক্রিয়া! জ্ৰীবাস .পণ্ডিতরে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত 
৷ করিয়া দেয়। দেৱানন্দ পণ্ডিতও তাহাদিগকে বার্ণ করে নাই। 
৷ সেশান্ত ও তপস্বী অধ্যাপক,বলিয়া, খ্যাত হইলেও হরিভক্কিহীন 
?ছিল। . খ্ৰীবাস পণ্ডিত ইহাতে দুঃখিত হইয়া গৃহে, ফিবিয়া আসেন। 
 অন্তর্যামী মহাপ্রভু সকলই জানিতেন। তাই আজ সাক্ষাতে 
পতাহাকে। পাইয়া, বৈষ্ণবচরণে অপরাধের. হেতু. তাহাকে প্রচুর 
/তিরস্কার:করিলেন। ,দেবানন্দ্‌ অবনতমুস্তকে সে তিরস্কার শ্রবণ 
'করিল।. দেবানন্দ পণ্ডিত, আক্ষজজ্ঞানে মৃত্ত থাকায় বহু গুণযুক্ত 
)পরিত্রচরিত্র .আকুসার। ত্রনীচাঁরী হৃইয়াও . ভূক্তভাগ্বত ও গ্রন্থ 
“ভাগধতের চরণে অপরাধ করিয়াছিল. ...প্ীরুবৈষ্বকৃপা ব্যতীত 
[নিজের বিদ্যা বুদ্ধিতে কখনও, শাস্তার্থ অবধারণ .করা যায় না। 
সুতরাং সী গুরুপাদপঞ্পের কৃপাই আমাদের-এরমাত্র সঙ্থল হউক। 
(০০, শ্রামশ্ৰেষ্ঠং মনত্ৰমপি শৃচীপুতমত্ৰ রূপং. 5 

৷ . রূপং তম্যাগ্ৰজমুকপুরীং মাধুরীং গোষ্ঠকাটীম। + = 
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ৰ 
| 
রাধাকুগুং গিরিবরমহে! রাধিকা-মাধবাঁশাং | 
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোহন্মি ॥৮ _ 


ono 
_ওষীত 


প্লীল প্রভুপ৷দের হরি কথ। 
স্থান--ভ্ৰীযোগপীঠ, শ্রীমায়াপুর 
কাল-- সন্ধ্যা, ইং ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ 


“নামশ্রেষ্ঠং মন্ুমপি শচীপুজমনত্ৰ স্বরূপং 
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মা, রীং গোষ্ঠবাটীম্‌ ৷ 
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো৷ ! রাঁধিকা-মাঁধবাশাং | 
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়! শ্রী গুরু, তং নতোইস্মি।॥ 
পশুৱ কাৰ্য্য ও মানবের কর্তব্য কি? পশু অপেক্ষা মানৱে 
বিবেচনা! ও বুদ্ধি অনেক বেশী আছে। মানুষের সেই বো 
বিবেচনা ও বুদ্ধিটা তুল পথে চালিত হইয়া যত অস্থবিধার | 
করে ৷ শ্রগুরুদেবের বন্দনায় “মনু বলিয়া একটি শব্দ পাঞ্জা 


যায়। ‘মনু’ ( মন্‌+ কর্তৃবাচ্ে উ ) শব্দে মন্ত্রকে বুঝায় সাঃ 
বিষয় হইতে ত্রাণ করে যাহা, তাহাই ‘মন্ত’ বা মন্ত্ৰ । মানু 
মনের ধৰ্ম্ম সংপথ ও অসৎপথ - এই ছুইদিকের যে কোন একটি! 
যাইবে । আবার, স্বায়স্তুব মনু হইতে মানবের উৎপত্তি হয 
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মনুকে যিনি স্বীকার করেন, তিনিই যথার্থ মানব । মানবের তিন 
প্রকার জন্মের কথা শাস্ত্ৰে আছে। শোৌক্র, সাবিত্র, ও দৈক্ষ__ 
এই ত্ৰিবিধ জন্ম ॥ মাতৃকুক্ষি হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার বেলায়, উপনয়ন 
গ্রহণ বা দ্বিজত্ব লাভ করিবার সময়ে এবং দীক্ষা গ্রহণ করিবার 
কালে এ সকল জন্ম হইয়া থাকে। 
“মাতুরগ্রেহধিজননং দ্বিতীয়ং মৌন্জিবদ্ধনে ৷ 
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্ৰুতি-চোদনাং ৷৷” 

পশু, পক্ষী প্রভৃতি সকলেই নিজ-নিজ রক্ষণ-কার্য্য করে। 
পশুর ঈশ্বরোপলব্ধি কম প্রত্যেক পশুই নিজকে ঈশ্বর বা স্বাধীন 
মনে করে। তাহাদের এ প্রকার ক্ষুদ্ৰ স্বাধীনতা বা ইন্দ্ৰিয়- 
পরাধীনতা ও যথেচ্ছাচারিতা দেখিয়া আমরা অনেক সময় ভ্রমপথে 
চলি। পশু যে ঈশ্বর সেবা করে না এবং স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, 
বিবেকহীন মূঢ় মানব তাহা অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করে। “আমি 
অপরের অপকার করিতে পারি বা করিব’_ এরূপ বিচার মংসরতা- 
প্রৰস্থুত। 

আমরা মনুষ্যা হইয়া যদি পশূচিত কার্য করিলাম এবং 
ম্ৰীচৈতন্চন্দ্ৰের দয়া বিচার না করিলাম, তবে আমাদের জীবনই 
বৃখা। আমাদের বিপথে গমনের সম্ভাবনা জানিয়া এল কৃষ্ণদাস 
কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন__ 

“্রীটৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। 


বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার 15 


যে মানুষ এই তত্ব বিচার করে না, সে ব্যক্তি নররূপী পশু । 
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যদি আমরা হরিগুরুবৈধণবপাদপদ্ধোর সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন: হই 
তাহা হইলে আমরা ছুরাচার পশু হইয়া পড়ি। 
শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন-_ 
“সে সম্বন্ধ নাহি যার বৃথা জন্ম গেল তার 
সেই পশু বড় ছুরাচার ৷৷” 
মান্তযের মধ্যে ইতরচিন্তাপুর্ণ জনগণ এই বিচার গ্রহণ করিত 
পারে না। ধীাহারা এই বিচার উপলব্ধি করিতে পারেন, সেইরগ 
ব্যক্তি মানুষের মধ্যে অতি ছুল্লভ জানিতে হইবে। 
“আহারে! নিদ্ৰা ভরমৈথুনঞ্চ 
সামান্যমেতং পশুভিনরাণাম্‌। 
ধৰ্ম্মে হি তেবামধিকো বিশেষে! 
ধৰ্ম্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ৷৷” 
পশুর ভিতরেও কাহারও কাহারও কিছু ভাল বিচার আছে৷ 
যথা কুকুর, অশ্ব প্রভৃতি। ইহাদিগেরও পরার্থপরতা, একা, 
কর্তব্যনিষ্ঠা ও কৃতজ্ঞতা দেখা যায়। ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হট 
পশুরা মানুষের সেবা করিয়া থাকে । কিন্ত আমাদের বিচার কয় 
দরকার যে, আমরা মানুষ, আমরা কাহার সেবা করিব? আমর! 
কি ধনী ও বিষয়ীর সেবা করিবার জন্য আত্মীয় স্বজন ছাড়ি: 
আসিয়াছি? শ্রীম্ভাগবতের বিচার কি আমাদের অবলগ্বণীয়: 
হইবে না? 
“চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশত ভিক্ষাং 
নৈবাজ্বি পাঃ পরভৃতঃ সরিতোইপ্যত্ুষ্যন্‌। 
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রুদ্ধ! গুহা কিমজিতোইবতি ত নোপসন্নান্‌ 
কল্মাপ্তজন্তি কবয়ো ধনছুর্দান্ধান্‌॥৮ 
হরিবিমুখ ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহাদের__ধন আছে, তাহারা 
ধননদে অন্ধ, পণ্ডিতগণ তর্কের ও বিদ্যার বাহাছুরী দেখাইতেছেন। 
কিন্ত ইহাদের নিকট হরিভক্তের প্রাপ্য কিছুই নাই। কৃষ্ণবহিন্মূখ 
মানব নিজকে সভ্য ও কুলীন মনে করিয়া বৈষ্ণবের ব্যবহারে দোষ 
দৰ্শন ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া থাকে। জাগতিক ভদ্রতার বিচার 
বৈফবাচার হইতে কত হীন ও পার্থক্য-যুক্ত, তাহা একটু চিন্তা 
করিলে বুঝা যায়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, পাশ্চান্তাদেশে 
ভদ্রতার বিচার হইল-চা খাওয়ান, আর এ দেশে ভদ্রতার 
বিচার__পান, তামাক খাওয়ান, উৎকল দেশে--পান ও কৰ্পূৰ্বদান, 
দক্ষিণ দেশে__কর্পুরের মালিকা-প্রদান এবং উত্তর ও পশ্চিম- 
দেশে আতর-পান-প্রদদান ভদ্রতার ও সম্মানের নিদর্শন। এই 
সকল ভোগ্যন্রব্য ভোগ করাকে জাগতিক লোকেরা সম্মান বলিয়া 
মনে করে। মনুষ্য হইয়া ঈশ্বর-সেবারহিত হইলে মনুষ্য ও 
মন্নোতর প্রাণীর ইক্ড্িয়তৃপ্িরূপ Altruistic idea উপস্থিত হয়। 
ইহ জগতে পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদানে যে বন্ধুত্ব হয়, তাহা 
নশ্বর । কিন্তু ব্রজে যে কৃষ্ণের ও তংপরিকরগরণের সহিত সখিত্ব, 
তাহ। সন্চিদানন্দময় ও সম্পূর্ণ নির্দোষ। মধুর রসে ব্রজসখীগণের 
শ্রেণী বা সেবাবৈচিত্র্য পাচপ্রকার- সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, 
প্রিয়সখী ও পরম প্রেষ্ঠা | ভজনরাজ্যর উন্নততম স্থানে বন্ধুত্বের 
সোপান এরূপ । মানুষের সঙ্গে বন্ধু করিলে সেই বন্ধুত্ব কালে 
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কালে বিনষ্ট হয়। মানুষ যে-সকল ভ্ৰমে পতিত হইয়াছে, তা 
নিরসন করিতে হইলে গুরুর বা আচার্যের শিষ্যত্ব বা আখ 
স্বীকার করা দরকার শ্রীনন্দ-ঘশোদ] বাৎসল্যরসের রসিকগণ্জে 
গুরু। তাহার] সর্ববন্ব দ্বারা কৃষ্ণের সুখ বিধান করেন । তাহাদের 
যত গরু আছে, সকলের দ্বার! তাহার! কৃষ্ণের সেবা করেন। যত 
দুগ্ধ, দধি ও নবনীত হয়, সকলই কৃষ্ণ ও কৃষ্ণের সখা দিগ 
খাওয়ান। ইহাতে তাহাদের সুষ্ঠ, সেবা হইয়াছে । 
যাহার! সাধুমুখে হরিকথা৷ শুনিবেন না, তাহার! চৰ্ম্ম 
শ্রীমন্দির ও পুতুল দেখিবেন বা ভাঙ্গিবেন আর ছ্যুত-পানাদি দ্বার 
অধৰ্ম্ম আচরণ করিবেন ছাড়া আর কি করিবেন? তবে কোন 
কোন স্ুুকৃতিবান্‌ ব্যক্তি বিষ্ণুবৈষ্ণবের কৃপালাভের জন্যও তীর 
আগমন করেন, কিন্তু ভক্তের সেবা যে ভগবানের সেবা হইতে 
বড়, তাহ! জানেন না অর্থাৎ বৈষ্ণব-সেবা যে কৃষ্ণসেবা হইতে পুর 
নয়-_একথা বুঝেন না| মহাদেব পার্কতীকে বলিয়াছিলেন-- 
“আরাধনানাং সব্বেবাং বিষ্ণোরারাধনং পরং। 
তম্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানীং সমৰ্চ্চনম্‌ ৷” 
“যিনি দেবতাগণের বন্দ, সেই মহাদেব প্রচুর-পরিমা?। 
বিলাস দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারেন, তাহাতে তাহার অন্থুবিধা ই 
না, কিন্তু তিনি-তাহা। না করিয়া দিগন্বর ও শ্বাশানবাসী হইয়াছেন 


আজকাল অনেক পাষণ্ড ব্যক্তিও তাহার অনুকরণ করিয়া ছাইজা 
মাখে ও গঞ্জিকা সেবন করে। 


হা 





গুরুবৈষ্ণবের অনুকরণ করিতে নাই। সৰ্ব্বদাই অনুপ! 
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করাদরকার। শ্রীগুরুদেবের সেবার উপকরণ-সকলেও গুরুবুদ্ধি 
করিতে হইবে | শ্রীগুরুদেবকে নিজের মত অনর্থত্রস্ত মৰ্ত্য মানব 
| বুদ্ধি করিলে চিরতরে নরকে যাইতে হইবে । আমি যদি গুরু 
৷ দেবের ব্যবহৃত ঘরে প্রবেশ করিয়া নিজের ভোগের জন্য রান্না 
৷ আরম্ভ করি, তাঁহার গৃহের মার্জনাদি সেবা ও সযত্বে সংরক্ষণ না 
| করি, তাহা হইলে আমার সৰ্ব্বনাশ হইবে। পরমহংস বাবাজী 
| মহারাজ যে গৃহ ব্যবহার করিতেন, সে গৃহকে অতিযত্বের সহিত 
বক্ষ| করিতে হইবে, সন্মান করিতে হইবে, দণ্ডবং করিতে হইবে। 
| দূর্ব,দ্বিবশতঃ কোন কোন ব্যক্তি গ্রীল বাবাজী মহারাজের গৃহ 
| ব্যবহার করিয়া অপরাধ সঞ্চয়পূৰ্বক নরকে যাইতেছেন। 

আমরা যদি জড়ভোগের জন্য এই মস্তকটিকে শরীরের উপর 
রাখিয়া গুরু-কৃষ্ণসেবাঁর চিন্তা না করিয়া অতি অশ্লীল ইতর চিন্তা 
| করি এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-দ্বারা উহার রক্ষণ ও পোষণ 
করি, তাহা হইলে অসং হইয়া যাইব। ইহ জগতে অতি অসংপথ 
অবলম্বন করিলে ইন্দ্রিয-তৃপ্তি হইতে পারে। অহো ! জননী- 
জঠরে রক্ত-পুষের মধ্যে অবস্থান, চারিদিক্‌ কীটদংশন, দশমাস 
| দশদিন সেই নরকতুল্য স্থানে অবস্থান এবং তাহার পর পৃথিবীতে 
| আসিয়া যে কিরূপ সুখ হয়, তাহা ত’ আপনারা প্ৰত্যক্ষ দেখিতে- 
| ছেন। জীব এ সকল যন্ত্রণা ভোগ করে কেন? না কৃষণসেবা- 
| বহিম্মথে হওয়ায়, ইহ জগতে আসিয়া ইন্দ্ৰিয় তপণের জন্য । 
| যিনি সংহারের দ্বারা জীবের ভগবদ্বহিন্মুখতা দূর করেন 
এবং যিনি বিষ্ণুর সেবার সহায়তা করেন, আদিবিফুম্থামী সেই 
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শিবকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছেন। তংপর রুদ্র বা বিহুম্ব/; 
সম্প্ৰদায়ে বিষ্ণুকাঞ্চীর শ্রীবরদরাজের সেবক দ্বিতীয়-বিষ্ণুদ্বামীঃ 
উদয় হয়। তৎপর তৃতীয়-বিঞুম্বামীর অভ্যুদয় হয়। বক 
সংপ্ৰদায়--এই তৃতীয়-বিষ্ণুস্বামীর শিষ্য। বিষ্ণুস্বামীর ও তয় 
জ্রীধরম্বামিপাদের বিচার শ্রীমন্মহাপ্রভু আদর করেন । বল্লভাচাঃ৷ 
তাহার বিচার কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছেন, সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন 
নাই। যেহেতু, তিনি প্রতিষ্ঠার আশায় তাড়িত হইয়া গরীধরস্বাি 
পাদের বিরুদ্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের টীক| করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দেখাই, 
বার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। সংহারকর্তা রুদ্রদেব জীবের কনক 
কামিনী-প্রতিষ্ঠাশারূপ দৃঢবদ্ধ চিরপুষ্ট বহিন্মুখিতাকে ধ্বংস কৰে৷৷ 
তিনিই আবার ভগবদাদেশে ব্ৰাহ্মণমূণ্ডিতে শুদ্ধতক্তি গোপন করি 
ভক্তিবিরুদ্ধ কল্পিত মতবাদের দ্বারা বহিম্মুখজীবকে মোহিত 
করিয়াছেন। তৎফলে ওঁ সকল ভগবদ্বহিষ্ম্থ অদৈব-প্রকৃজি 
ব্যক্তিরা সংসারে অধিকতর প্রমত্ত হইয়া আত্মবিনাশ লাভ করে। 
শ্রীশঙ্করের প্রতি ভগবদাদেশ = 
“ব্যাগটৈঃ কলিতৈত্বঞ্চ জনান্‌ মদ্বিমুখান্‌ কুরু। 

নাঞ্চ গোপয় যেন স্তাং স্থষ্টিরেষোত্তরোত্তরা ৷৷” | 
( পদ্মপুরাণ)। 
শঙ্কৱকে ভগবান্‌ আদেশ করিলেন--"আমাকে গোপন কর- 

যেন স্থষ্ঠি বৃদ্ধি পাইতে থাকে ।" স্থষ্টিকাধ্যটি--ব্ৰহ্মার এবং বিনাশ 
কাধ্)টি--ক্লভ্ৰের । জন্ম হইলেই মৃত্যু হয়। সুতরাং যেথাঢ৷ 
যেখানে ত্রন্ধার স্থষ্ঠিকাধ্য চলিতেছে, সেখানেই পরে রুদ্র 
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: লকাৰ্য্য চলিবে | মানুষ এই স্থষ্ট অনিত্য দেহ পাইয়া আত্মহারা 
৷ হইয়াছে। হরিভজনের সুযোগ পাইয়াও হরিভজন করিতেছে না। 
| উ'ইএর টিবিতে যে লক্ষ লক্ষ প্রাণী আছে, তাহারাঁও মানুষ 





| হটক -তাহারাও বৈষ্ণব হউক। 
রুদ্র_পাবগু-ধ্বংসকারী। 'মাঞ্চ গোপয়? অৰ্থাৎ বহিম্ম্ 
( ওপাষগু-জীবের সংসার বৃদ্ধি করাইয়া তাহাদিগের বিষ্ণুভজনের 
{ অভিনয় বন্ধ কর এবং তাহারা বিষ্ণু ও মায়ার মধ্যে যে পার্থক্য 
| আছে, তাহা যেন বুঝিতে না পারে। হে রুদ্র! এই বৌদ্ধ- 
প্লাবিত ভারতকে ‘হিন্দু’ কর, নিজে শঙ্করাচার্ধ্য নাম ধরিয়া জীবের 
৷ কর্ম-ভোগ প্রবৃত্তি বৰ্দ্ধন করাইয়া পঞ্চোপাসনারূপ সংসার এবং পরে 
তাহার ত্যাগপ্রবৃত্তি বা বৈরাগ্য জন্মাইয়া নির্ধিবশেবব্রঙ্গে নিষ্ঠা 
| উৎপাদন করাও । তুমি শঙ্করাচাধ্যরূপে একটি কল্পিত উপাস্যমূ্তি 
৷ দাড় করাইয়া! তাহার পূজার ব্যবস্থা কর। কামনা সিদ্ধি হইলে 
| উহাকে ( অৰ্থাৎ এ মুত্তিকে ) ভাঙ্গিবার ব্যবস্থা কর এবং পূজককে 
| "জোর স্থানে বসাও। ক্ষুদ্ৰজীব ব্ৰহ্ম হইবার প্রতিষ্ঠারপ [}{{এর 
৷ উপর উঠিলেই ক্রমে এত ভোগী হইয়া পড়ে যে, মৃত্যুর সময় সে 
চি দুশ্চিন্তায় হতবুদ্ধি, হতজ্ঞান ও 'হতবিচার হইয়া প্রাণ ত্যাগ 
| করে। বাস্তবিকই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মায়াবাদীদের চিন্তাত্োত; জগতে 
অশেষ অমঙ্গল আনয়ন করিয়াছে। হরিভক্তি অতি ত স্মুদুল্ল'ভ 
বিয়াই অন্যাভিলাধী, কৰ্ম্মী, জ্ঞানী ও মিছাভক্ত হইতে তাহাকে 
গোপন করিবার জন্য স্বীয় দাস শঙ্করকে ভগবান্‌ বিষ্ণু এ শ্লোক 





বলিয়াছেন; কিন্তু 
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“ব্ৰাহ্মণানাং সহস্রেভাঃ সত্রবাজী বিশিষ্যতে ৷ 
সত্ৰযাজি-সহস্ৰেভ্যঃ সবর্ববেদান্তপারগঃ ॥ 
সব্র্ববেদান্তবিৎ কোট্যা বিষ্ণুভক্তে| বিশিষ্যতে। 
বৈষ্ণবানাং সহস্ৰেভ্য একান্ত্যোকে] বিশিষ্যতে ৷৷ 
( গরুচড়বন। 
বৌন্ধধৰ্ম্ম হইতে সনাতন-ধৰ্ম্মকে বীচাইবার জনা বিষ্ণুমেৱাঃ 
প্রচার করা দরকার হইল। সেই সময় হইতে বৈষ্ঃব-ধর্ষের 
আবার অভ্যুদয় হয়। বৌদ্ধ যুগের পরে শঙ্করাচার্য্যের হিন্দু ধর্মে 
পুনঃপ্রচলন, আর প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধধর্ম্ম মায়াবাদের খণ্ডনের নিমিকট 
চাঁরি সম্প্রদায়ের আচার্যোর উদ্ভব । 


“তদ্দীসা হরনারদপ্রভৃতয়: কোইহং বরাঁকঃ শিশুঃ 
পাপশ্চেতি হ্লিয়া মুকুন্দভজনত্যাগং বৃথ! মাকৃথাঃ ৷ 
সৰ্ব্বেশোহপি ছুরাসদোইপি করুণা সিন্ধু: সুবন্ধুঃ সতাং 
ভক্ত্যৈব শ্বপচানপীহ বশগঃ ম্বেনানুগৃহাতি সঃ ৷৷” 
ইতরপ্রাণী অপেক্ষা মানুষ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা যশহারা বিষ্ণু 
দীক্ষিত, তাহারা আরও ভাল ৷ 
আচার্য্য শঙ্করের প্রবন্তিত পঞ্চোপাসক-সমাজের অন্তু 
মোক্ষকামী ব্যক্তিগণ যে রুদ্রের আরাধনা! করেন, ধ্বংসই তা 
কাৰ্য্য । 
প্রভাস বা প্রভঞ্জনতীর্থে সোমনাথের মন্দির অবস্থিত! 
গজনীর সুলতান মামুদ এ মন্দিরের দেবমুদ্তি ভঙ্গ করিয়া! 
ধনরত্ন লুষ্ঠন করিয়া স্বদেশে লইয়া গিয়াছিল। এখনও ৫ 


১৫ 
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(াগনাথ মন্দিরের নিকট শত সহস্ৰ সমাধি দেখিতে পাওয়া যায়। 
| প্রভাস-তীর্ঘে জরা-ব্যাধ কৃষ্ণের পদদ্ধয়কে রক্তবর্ণ পক্ষী মনে করিয়া 
বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহাতে তিনি দেহত্যাগের অভিনয় 
| করিয়াছিলেন এই সমস্তই রুদ্রশক্তি মহানায়ার অদৈব-মোহন বা 
| অআভক্তবঞ্চন খেলা | 
Waves of pure devotion from the East should 
৪০10 the West to teach pure theism or unalloyed 
devotion to the Absolute Person. Sri Ramanuja 
and Sri Ananda Tirtha have strongly refuted 
Shankara theory. (চিৎসবিশেষতত্ব ভগবদ্ধিএহের প্রতি 
শুদ্ধতক্তি শিক্ষা দিবার জন্যই প্রাচ্য হইতে পাশ্চান্ত্যে শুদ্ধভক্তির 
তরঙ্গ সঞ্চালিত হউক । শ্রীরামানুজাচার্য্য শ্রীমধ্বাচার্য্য শঙ্কর- 
মতবাদকে প্রবল ভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। ) শ্রীরামান্থজমতে 
| শিবপূজ| বিধেয় নহে। শ্রীমধ্বমতে বিুনৈবেদ্ধাদ্বারা অন্য দেবতার 
| পূজ৷ বিহিত হইয়াছে । শ্রীমধ্বগণের পূজিত শিবলিঙ্গের উপর 
শ্রীনারায়ণ-শালগ্রাম অবস্থান করেন। শিবাল্লি ব্ৰাহ্মকুল- যে 
| কুলে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য আবিভুৰ্ত হইয়াছিলেন--বিষ্ণুস্বামীর বিচার 
গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় বিষ্ণুন্বামি-সম্প্রদায়ের রাজগোপালমঠ 
এখনও বর্তমান । বিষ্ণুদ্বামী ও শিবস্বামী সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুদিন 





৷ বিবাদ চলিয়াছিল। 


| পরলোকগত রামমোহন রায় ও দয়ানন্দ প্ৰভৃতি বৈষ্ণবধর্ম্মের 
এমন কি তাহার নিন্দা করিতেও 


কোন কথাই জানিতেন না। 


১৪৬ খ্রীল প্রভূপাদের গোলোকবাণী 


কেহ কেহ পশ্চাৎপদ হন নাই। বৈষ্ণবধৰ্ম্মের বিরোধী মত্বা? 
প্রবলভাবে নিরাস করা কর্তবা। আমাদের আচাধ্যগণ তাঃ| 
প্রচুর পরিমাণে করিয়াছেন। তাহাদের অনুসরণ করাই আমানে 
একমাত্র কর্তব্য । 
“নামশ্রেষ্ঠং মন্গুমপি শচীপুত্ৰমত্ৰ স্বরূপং 
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম। 
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা-মাধবাশীং 
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয় শ্রী গুরুং তং নতোইন্রি॥৮ 


oye 
=o. 


গ্রীল প্ৰভুপ।ছেৱ হরি কথ। 
স্থান__শ্রীযোগপীঃ, স্রীমায়াপুর । । 
কাল--সন্ধ্যা, ইং ওরা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ ৷ 


“যদি হরিস্মরণে সরসং মনঃ, যদি বিলাসকলাস্থু কুতুহলম্‌। 
মধুর-কোমলকীস্তপদীবলীং, শৃণু তদা জয়দেবসৱস্বতীম্‌ ৷৷” 
অনেকে মনে করেন যে, শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাকথার প্র! 
সংসার-স্থখের বিপ্লিবকারী, কিন্তু তাহা নহে। সংসারে তা সক 
নাই--উহা। কেবল ছুঃখ-কষ্টে ভর1। সংসারে ব্রিতাপ আছে, নি 
কৃষ্ণলোকে যে বিলাস, তাহাতে ক্লেশ বলিয়া কোনও কথা নাই৷ 














গ্রীল প্রভৃপাঁদের হরিকথা ন্ট 


ধায় কেন, বৈকুণ্ঠ বা এশ্বৰ্যাময় ধানে ত্রিতাপ নাই। গুণত্ৰয় 
হইতে জীবের ত্ৰিতাপ ভোগ হয়। সন্তরজন্তমঃপূর্ণ জগতে যে 
নধবৱধৰ্ম্ম আছে, তাহা বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিতে পারে না। কুষ্ণ- 
লীলার স্থান দ্বারকা বা মথ,ব্লায়ও কোন ক্লেশ নাই। প্রাকৃত 
বিচারে দ্বারকী মথ,রার স্বরূপ দেখিতে না পাইয়া জীবের যাবতীয় 
অস্থুবিধা উপস্থিত হয়। এই জগৎ বৈকুঠজগতের বিকৃত প্রতিফলন 
বা ছায়া; বস্তু নহে। ছায়া আলোর অভাবের জন্য হইয়া থাকে। 
্রীমন্দিরের প্রতিফলনের প্রতি যেন প্রকৃত মন্দিরের ভ্রান্তি না 
ঘটে। যে বস্তু বাধাপ্রাপ্ত হইয়া আকারের 17665601 ঘটায়, 
তাহাকে প্রতিবিম্ব বলা যাইতে পারে । যাহা অন্য আধারে প্রতি- 
বিশ্বিত হয়, তাহাই প্রতিবিদ্ব প্রতিবিস্ব বস্তুটি কোন তরল 
পদার্থে বিশ্বের প্রতিফলন ৷ প্ৰতিবিম্ব ছুই প্রকার_আভাসের 
প্রতিবিষ্ব ও প্রকাশের প্ৰতিবিম্ব এই প্রসঙ্গে নাম, নামাভাস ও 
নামাপরাধের বিচার আলোচ্য । 

শ্রীল জয়দেব গোস্বামী প্রভু নিজেকে “পদ্মাবতী-চরণচারণ 
চক্রবর্তী” বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন । শ্রীল রামানন্দ রায় যেমন 
দেবদাসীর সেবা করিয়াছিলেন, জয়দেব গোস্বামী সেইরূপ 
পদ্মাবতীর সেবা করিয়াছিলেন। সাধারণ লোকে বলে পদ্মাবতী 
জয়দেবের স্ত্রী; কিন্ত জয়দেব কখনও তাহাকে ্ত্ীবৃদ্ধি করেন নাই। 
পন্নাবতী ভক্ত ছিলেন। স্বয়ং মহাপ্রভু গীতগোবিন্দে আনন্দ 


৷ পাইয়াছেন। জয়দেব কখনও প্রাকৃত সহজিয়ার ন্যায় পদ্মাবতীকে 


ভোগ্যা স্্রীবুদ্ধি করেন নাই। 


১৪৮ শ্রীল প্রভৃপাদের গোলোকবাণী 


শ * * বাবু কালীঘাটে থাকিতেন ; প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর গর 
পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি বিবাহের যৌতুক 
স্বরূপে প্রাপ্ত যাবতীয় অর্থ দ্বার! ভক্তিগ্রন্থ ক্রয় করিয়াছিলেন। 
তিনি দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের পূৰ্ব্বে এক সময়ে শ্রীল গৌরকিশোর, 
দাস বাবাজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন-__ “আমার ভাবী 
স্ত্রী আমাদের ঘরে ঠাকুরের পুজা করিবেন কি না?” জীল বাবাজী 
মহারাজ প্রত্যুন্তরে বলিয়াছিলেন,__ “হী, তিনিই ত’ পুজা করিবেন। 
আপনি ভোগ রস্থই করিয়া দিবেন । ঠাকুরকে ভোগ দিয়া গার 
তাহাকে খাওয়াইয়া আপনি প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। তাহারে 
গুরুবুদ্ধি করিবেন 1৮ 

তল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ শ * * বাবুকে ও 
প্রকার সেবা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি মেই 
বিচার গ্রহণ করেন নাই। তাহার বিচার হইয়াছিল-_ভ্রীমঞ্ুকতি 
বিনোদ ঠাকুর ভোগের মধ্য দিয়া এবং বাবাজী মহারাজ ত্যাগে | 
মধ্য দিয়া হরিভজন করিতেন । আমি তাহার এ মত সমর্থন করি 
নাই। আমি বলিলাম__ “শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বৈরাগ। 
ও রাঁয়রামানন্দ, পুগুরীক, শিবানন্দ সেনের বা শ্রীবাস পণ্ডিতে 
বৈরাগ্য পৃথক্‌ নহে। শ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুরের যুক্তবৈরাগোর! 
পথ ও বাবাজী মহারাজের যুক্তবৈরাগোর পথ পৃথক্‌ নহে। স্তরীবাগ! 
পণ্ডিতের সেবাধিষিত পুত্ৰ বা শিবানন্দ সেনের গৌর-সেবক ত্র 
সকলেই কৃষ্ণের পুত্র অর্থাৎ সন্ধিনীপ্রকটিত কৃষ্ণজন। তাহানিগ্চ 
প্রীকৃতজ্ঞানে দেখিলে অপরাধ হইবে।” জ্ীবাসপণ্ডিত ৭ 








শ্রীল প্রভূপাদের হরিকথা ১৭৯ 


গ্লীশিবানন্দ সেনের আদর্শ গৃহস্থগণের অন্নসরণীয়। ভগ্ররং- 
প্রসঙ্গযুক্ত সংসার ও ভগবংপ্রসঙ্গরহিত সংসার এক নহে। 
“যদি হরিস্মরণে সরসং মনঃ, যদি বিলাসকলাস্থ কুতুহলম্‌। 
মধুর-কোমলকান্তপদাবলীং, শৃণু তদা জয়দেব-সরম্বতীম ৷৷” 
কএকবৎসর পূৰ্ব্বের কথা; আমি যখন ত্রিপুরায় ছিলাম, তখন 
পরলোকগত রাধারমণ ঘোষ মহাশয় পরলোকগত ত্রিপুরাবীশ 
মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের Private Secretary 
[ ছিলেন। তখন পরলোকগত মঃ মঃ অজিতনাথ ন্যায়রত্ব ও সিতিক? 
| বাচম্পতি মহাশয় ত্রিপুরা ষ্টেটের 9601৩121701 রাজপরিবারের 
বংশগৌরব বা রাঁজবংশমালা লিখিবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন। 
'_১০০9৪1৪8এর অধ্যক্ষতার ভার আমার উপর ছিল। ব্ৰিপুরা- 
রাজ্যের তদানীস্তন অন্যতম উচ্চ কৰ্ম্মচারী মায়াবাদী ছিলেন । 
তিনি জয়দেবের গ্রন্থের ( গীতগোবিন্দের ) উল্লেখ করিয়া বৈষ্ণব- 
| গণকে তীব্র ও প্রচুর আক্রমণ করিয়াছিলেন। আমি তাহার ভ্রম 
| সংশোধন করিয়। দিয়াছিলাম। 
যদি সংসার হইতে ত্রাণ পাইষার বাসনা থাকে, যদি হরিম্মরণ 
| দ্বারা মন সরস করিতে হয়, যদি ভগবানের চিদ্বিলাসকলাতে 
আকৃষ্ট হইতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে শ্ৰীজয়দেবের কোমলকান্ত- 
পদাবলী গুরুবৈফবান্ুগত্যে আলোচ্যবিষয় হয়। সংসার উত্তীর্ণ 
হইতে হইলে গ্রীহরিস্বরণ হওয়া আবশ্যক । রূপজমোহে মোহিত 
ইওয়| নরকের রাস্তা! জয়দেবের এ শ্লোকটি বেদ-বেদাস্তের চরম 
মা এই শ্লোকটিতে ‘বিলাস’ বলিয়া একটি কথা আছে। 





এ শিস 





১৫০ শ্রীল প্রভুপাদের গোলোকবাণী 


নিজেন্দ্িয়ের পরিচালন-হেতু যে আনন্দ, তাহাই “বিলাস” । আঃ 
‘বিরাগ’ অর্থে__রাগ-রহিত হওয়া, ইন্দ্রিয়চালনা বন্ধ করা, উদ 
উপস্থ বেগ রোধ কর! ও চিত্তনিরোধ-কার্য্যকে বুঝায়! ইল রগ. 
গোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামূতসিন্ধুতে বলিয়াছেন 

“*যদ্বপ্ধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে 

নবনবরসধামন্থ্ান্ঠতং রন্তমাসীৎ | 

তদবধি বত নারীসঙগমে স্বধ্যমাণে 

ভৱতি মুখবিকার; সুষ্ঠ, নিষ্টীবনঞ্চ ৷৷” 

যেদিন হইতে আমার মন নব নব রসের আলয়স্বৱূপ ত্ৰীকৃঃ- 

পাদপদ্মে রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেইদিন হইতে নারী 
স্মরণ হওয়ায় আমার অত্যন্ত মুখবিকার ও নিষ্ঠীবন ( থংকার) 
হইয়াছে। 


জড়বিলাসী ব্যক্তিগণ সমাবর্তনের অছিল! করিয়া ইন্দ্ৰিয়তৰ্গ৷৷ 
রত হয়। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু বলিতেছেন, যে মুহূর্তে কৃষ্ণক৷ 
আমার স্মরণে উদিত হয়, যে কৃষ্ণ নব নব রসের আলয়, সে কৃষ্ণে | 
রমণের উপকরণ বলিয়| বিহিত হইবার সেবালালসা হৃদয়ে জাগে 
তখন নারীসঙ্গমের কথা স্মরণ করিলে মুখে থ কার আসিয়া যা| 
নারীসঙ্গমাদি অচিৎএর বিলাস অত্যন্ত ঘৃণ্য। আবার, অচিন) 
বিরাগের জন্য কত ব্যক্তি যোগাদি কৃত্রিম পন্থায় মনকে দ*| 
করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ইহারা যদি হরিভক্তির কথা! 
জানিত এবং যদি শুনিত ও জানিত-‘যদি হরিম্মরণে” ইত্যাদি 
তাহা হইলে তাহাদের স্থুবিধা হইত। যে ক্রিয়াকলাপ নিজান" 














চারা === ২০ ন) ন্যানসি 


শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা ১৫১ 


প্লাভের জনা ইক্দ্রিয়-পরিচালনা করায় তাহাকে বিলাস কহে। 
ইন্দিযপরিচালনা বন্ধ করা বিরাগের কাধ্য। কৃত্রিমভাবে বিরাগ 
অভ্যাম করিলে ফন্তনদীর ন্যায় বিলাসে পরিণত হইবে । কৃত্রিম 
উপায়ের দ্বার! ইন্দ্ৰিয়বৃত্তি রোধ করিতে গেলে চরিত্রহীনতা উপস্থিত 
হইবে। জড়বিলাসে অবস্থিত হইলে স্ত্রীপুত্রাদির কথা ভাল বলিয়া 
মনে হয় | 

ইং ১৮৯২ সালে রামজীবনপুরের সহজিয়া ভক্তনামধারিগণ 
গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও ভক্তবৃন্দকে তথায় আহ্বান করিয়া- 
ছিল। উহার শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে রামজীবনপুর হইতে 
৪ মাইল দূরে বাসস্থান দিবার জন্য লইয়া গেল। তখন রাত্রি 
প্রায় ১৭ ঘটিকা । এ সকল প্রাকৃত সহজিয়ারা ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ 
দণ্তবং করিয়া তাহাকে উহাদের সজ্জিত বাসরশয্যার কথা 
জানাইল। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উহাদের প্রাকৃতসহজিয়া- 


ব্যাবস্থা প্রত্যাখান করিলেন। যেমন শ্রীগৌরনিত্যানন্দ শাস্তিপুর 


বাইবার পথে ললিতপুরের দারীসন্যাসীর অবৈধ অন্থরোধ উপেক্ষা 
করিয়া দ্ৰুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, তেমন 
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া গভীর 
রাত্রিতে আরও দুই মাইল দূরবর্তী স্থানে গমন করিয়া একটি 
খাড়ীতে থাকিলেন। 

কৃষ্ণের বিলাস-কলা জানিবার জন্য ঘদি কাহারও উৎকট 
প্রবৃদ্ধি থাকে, তাহা হইলে কোনও খারাপ চিন্তা আনিতে পারে 


না। কৃষ্ণের বিলাসের জন্ত যদি কাহারও চেষ্টা হয়, তাহা হইলে 


[লিকার লারানার 


১৫২ শ্রীল প্রভুপাদের গৌলোকবাণী 


তাহাতে নাসিকা কুঞ্চিত করিবার মত কোন কথা থাকে না। 
“বিলাসকলাম্থ কুতুহলম্‌”- কৃষ্ণের ৬৪ কলা; নারায়ণের 
৬০টি কলা। যাহার কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎকার হইয়াছে, তিনিই 
কৃষ্ণের বিলাসের মাধুধ্য অবগত আছেন। শ্রীল রায় রামীনদ 
কৃষ্ণের লীলাবিলাসের পুষ্টির জন্য ‘জগন্নাথ-বল্লভ নাটক’ করিয়া 
দেবদাসীগণকে অভিনয় শিক্ষা দিয়াছিলেন। কৃষ্ণের লীলাবিলাম 
সেবী কৃষ্ণপ্রেমিকের কিরূপ অবস্থা হয়, | তাহা শ্রীল রূপগোষ্থামী 
“বিদদ্ধ-মাধব'এ লিখিয়াছেন-- 
''পীড়াভির্নবকালকুট-কটুতাগব্ধস্য নিবর্বাসনো 
নিঃস্যন্দেন মুদ্ৰাং সুধা-মধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ ৷ 
প্রেম! সুন্দরি নন্দনন্দনপরে! জাগন্তি যস্যান্তরে 
্ঞায়ন্তে স্কুটমস্য বক্রমধূরাস্তেনৈববিক্রান্তয়ঃ ৷৷” 
হে সুন্দরি, নন্বনন্দনসম্থন্ধী প্রেমা যাহার হৃদয়ে জাগিয়ে, 
তাহার বক্রমধুর ভাববিক্রমসকল স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। দেই| 
প্রেম ছুইরূপে কাৰ্য্য করে, অর্থাৎ নূতন সর্প-বিষের কটুতার গর্বার 
স্বজীত পীড়ার দ্বারা নির্বাসিত করে অর্থাৎ যাহার পর নাই; 
এইরাপ দুঃখ উদয় করায়, আবার আনন্দের অমৃতমাধুর্যের | 
অহঙ্কার, তাহার সঙ্কোচনকারী পরম সুখ প্রদান করে। | 





এসকল কথা সাধারণের জন্য নহে। অবুঝ লোক এইসব; 
শুনিলে বুদ্ধিমান্কেও অবুঝ বলিবে। অচিদ্বিলাস স্বীকার না, 
করিয়া চিদ্‌বিলাসের সেবা করিলে জীব ভক্ত হয়। আর চিদৃবিলা?৷ 
স্বীকার না করিলে জীব অভক্ত হয়। অচিদের বিরাগের মা 











শ্রীল প্ৰভুপাদের হরিকথা রর 


সাঙ্গ চিদ্বিলাসের বিরাগ উপস্থিত হইলে লোক মায়াবাদী হইয়া 
পড়ে। কৃষ্ণের বিলাসকে প্রাকৃত-সহজিয়ার কার্য্যের সমান মনে 
করিলে এ প্রকার অন্নুবিধা ঘটিবে। 


“তাই দুষ্ট মন, নিৰ্জ্জন ভজন, 
প্রচারিছ ছলে কুযোগিবৈভব। 
প্ৰভু সনাতনে পরম যতনে 


শিক্ষা দিল যাহা, চিন্ত সেই সব ৷৷” 

এই পদ্যোর ‘কুযোগিবৈভব’ অর্থে বৈষ্ণবতার নামে চরিত্র- 
হীনতা । 

আমি এইসকল কথা মহাপ্রভুর বাড়ীতে অবস্থান করিয়া 
বলিতেছি। আমি অন্য কোথায়ও বসি নাই । এমন কি বৰ্তমান- 
দৃষ্ট রাধাকুণ্ডেও এইসকল কথা পাওয়া যায় না। এইসকল কথা 
কত বড়, তাহা আমাদিগের বুঝিবার অনেক দেরী আছে। 
বর্তমানে রাধাকুণ্ডের প্রাকৃত-সহজিয়ারা আমাকে তাহাদের সমশীল 
বাক্তিক্ূপে দেখিতে না পাইয়া তথায় যাহাতে আমাদের স্থান না 
ইয়, তজ্জনা খুব ষড়যন্ত্ৰ করিয়াছিল । কৃষ্ণের লীলাবিলাসের 
আলোচন যথায় তথায় যেন না হয় ইহাতে সাবধান, খুব 
সাবধান । জ্লীমদভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিষ্য কখনও সহজিয়াদের 
পাঠ শুনিতে যাইতে পারে না। প্রাকৃত-সহজিয়া হরিভক্তির কথা 
কি বলিতে পারে? কোন ভাল লোক যেন ‘ওপারের’ পাঠ 
শুনিতে না যান ৷ ওখানে কেবল চরিত্রহীনতার বর্ণনা, হরিকথার 
কৌন গন্ধ নাই। আমি জড়বিলাস নিৱরসনপূৰ্ব্বক চিদ্বিলাসের 


১৫৪ শ্রীল প্রভুপাদের গোলোকবাণী 


প্রতি বিশেষ মনোযোগ আকধণ করিতেছি । অনেক তথাকথিত 
গৃহস্থ এইসকল কথা শুনিয়া খুব ক্রুদ্ধ হইবেন, কিন্ত সেজন্য আমা 
কোনও ভয় নাই। তবে, সব চেয়ে বড় কথা শুনা থাকিলে, আঃ 
অন্য কোনও কথা শুনিতে শুনাইতে এবং বলিতে বলাইতে মোটে! 
ইচ্ছা হয় ন! বলিয়াই অতি জোরের সহিত বলিতেছি। কেবলমাঃ 
এই কথাই সর্বক্ষণ শুনিবার ও বলিবার জিনিষ। আপনায় 
গুন্থন শুনুন, সৰ্ব্বেন্দিয়ের দ্বারা শুনুন, নিত্যকাল শুনুন । গুহ 
বৈষ্ণবদের ও গৃহত্রতীদের কথা এক নহে। স্ত্রীর ভৃত্য কথন? 
গৃহস্থ নহে। অচিৎ ও চিদ্িলাসের পার্থক্য জানা দরকার। 
প্রাকৃত সহজিয়ার কথা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের লীলা-বিলামে 
কথা জানিবার কুতুহল হউক ৷ 
শ্রীমন্মহা প্রভৃর শ্ুনিশ্মল প্ৰেমধৰ্ম্মেৱ কথা প্রচারিত হইার 

গৃহস্থগণ স্ত্রী-পুত্রাদির কথা পরিত্যাগ করিয়াছিল, যোগীগলল 
যোগাভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া চেতন্য-লীলার কথায় মঃ 
হইয়াছিল -- 

“স্রীপুভ্াদি-কথাং জহুবিষয়িণঃ শাস্ত্ৰপ্ৰবাদং বুধা 

যোগীন্দ্রা বিজুর্মরুন্নিয়মজং ক্রেশং তপস্তাপসাঃ ৷ 

জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্ৰে পরা- 

মাবিবর্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্ৰসঃ ৷৷” । 

কৃষ্ণেতর কথা হইতে অবসর পাওয়া দরকার। তা 

কোমলকান্ত-পদাবলীং শৃণু’ মধুরা কোমল! অর্থাৎ শ্রীমতী, তাহা! 
কান্ত কৃষ্ণ, তাহার পদাবলী অর্থাৎ ‘ৱাইকানু’র গান, জয়ে 





শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা ডা 


গরদ্বতী'__অর্থাৎ জয়দেবের বাণী । জয়দেব গোস্বামী বঙ্গাধিপতি 
নগ্মণসেনের রাজত্বকালে শ্রীনাথপুরে ( পরে শ্রীনাথ চক্রবর্তীর 
| চিটায়) বাস করিতেন। স্থানে কুষ্ণলীলার নাটকাভিনয় 
| হইত অক্ষয় সরকার নামক একজন লেখক জয়দেবের পদাবলী 
৷ প্রকাশ করিতে যাইয়া এইসকল উল্লেখ করিয়াছেন । 
| “যদি হরিম্মরণে সরসং মনঃ, যদি বিলাসকলাস্থ কুতৃহলম্‌ ৷ 
মধুৱকোমলকান্তপদাবলীং শুণ্‌, তদা জয়দেব-স্রস্বতীম. |” 
৷ যদি হরিভজন করিতে কাহারও ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে 
| জরদেবের পদাবলী আলোচনা কর! উচিত। স্ৰী-পুত্ৰাদির বাজে 
৷ কথা আলোচনা বন্ধ করিয়া “জয়দেব-সরম্বতী” আলোচিত হউক । 
জীল রায় রামানন্দ, শুকদেব গোস্বামী প্রভৃতি পরমহংসকুল- 
চুড়ামণিগণ নিরন্তর কৃষ্ণলীলা-রস পান করিয়াছেন 
“মহাজনের যেই পথ, তাতে হব অনুরত, 
পূৰ্ববাপর করিয়া বিচার। 
সাধন-ম্মরণ-লীলা, ইহাতে না কর হেলা, 
কায়মনে করিয়া স্ন্সার ৷৷” 






শ্লীশ্রীল প্রভুপাছের হরিকথ। 
স্থান-শ্রীমন্মহাগ্রতুর বাড়ী, শ্রীমায়াপুর 
কাল--সন্ধ্যা, ইং ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩ 


“যদি হরিম্মরণে সরসং মনো যদি বিলাস-কলান্থু কুতূহলম ৷ 
মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীং শৃণ, তদা জয়দেব-সরন্বতীম,॥” 
যদি কৃষ্ণ-স্মরণে চিত্ত রসপূর্ণ হইয়া থাকে, যদি রাধা 
গোবিন্দের বিবিধ অগ্রাকৃত লীলায় প্রবেশ করিবার মিনি 
কৌতুহল হইয়া থাকে, তাহা হইলে জয়দেব-কবির মধুর, কোমল 
রমণীয় পদীবলীতে গ্রথিত বাক্যাবলী শ্রবণ কর। 
সরস্বতীর অপর নাম কথা । হরিকথারূপিণী শুদ্ধা-সরগ্থতা 
সেবা করিলে চিদ্িলাসে প্রবেশ হয়, আর জড়কথারূপিণী ছায় 
সরস্বতী বা দুষ্টা-সরম্বতীর সেবা করিলে ক্রমশঃ জড়বিলাস 7 
হয়। “কথা” বলিয়া যে একটি শব্দ আছে, উহা ভিন্ন ভিন্ন স্থাঃ 
ভিন্ন ভিন্ন ফল প্রদান করে। গ্রীহরিকথায় যে রস আছে, তা) 
পরম উপাদেয় এবং মুক্তকুলের সেবনীয়। যেমন স্বচ্ছজল, দি 
দ্রব্য ও কর্পুর-সংযোগে উপাদেয় পানীয় রস প্রস্তুত হয়, ৷ 
যুক্তজীবের সেবোন্মুখ কর্ণদ্ারা প্রীগুরুপাদপদ্ধ-নিঃস্থত প্রীর্ঘ 
বিচিত্র নামরূপলীলা-কথা নিত্য আম্বাদনীয় হয়। অঙ্গজগ্জা 
জাগতিক ভোগ্য পদার্থ যে জড় রসের স্থষ্টি করে, তাহা তো 
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গতিমানী বদ্ধজীবের বহুপ্রকারের ইন্দ্ৰিয় তৰ্পণ করে। ভেদবুদ্ধিতে 
নর্মমার জল ও গঙ্গাজল ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে বিচার, তাহাতে 
বিভিন্ন লোকের নিকট জড়বিলাস রকম রকম দেখায়। জড়ের 
দিলাম হেয়; কিন্ত কৃষ্ণের বিলাস পরম পবিত্ৰ বস্ত। যদি 
ইরিশ্রণহেতু হৃদয় সরস হয় এবং কৃষ্ণের বিলাদ-কলাতে কৌতূহল 
হয়, তাহা হইলে মুক্ত অবস্থায় জয়দেব-কবি-বিরচিত .গীত- 
গোবিন্দের লীলারস-কথা নিত্য সেবনীয়া। বিলাস-কলা নানা 
রকমের আছে। জড়বিলাস ও চিদ্বিলাস সম্পূর্ণ বিপরীত। জড়- 
বিলাস চিদ্বিলাসের হেয় বিকৃত প্রতিফলন ৷ জড়বিলাস অনিত্য 
ওনিরানদ্দময়। আর চিদ্বিলাস নিত্য ও চিদানন্দময়। যেখানে 
‘ৰম’ বলে শব্দ আছে, সেইস্থানে রসের আস্বাগ্য, আস্বাদক, আধার 
ও আধেয় আছে। ‘রস?’ বলিতে যে, সব রসই সমান_-তাহা 


নহে। নরকেও রস আছে, আবার কৃষ্ণেও রস আছে। নারকী 
জীব নরকের রসকে উপাদেয় মনে করিয়া তাহাতেই মত্ত থাকে। 
রি, তখনকার 


ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট সংসারে প্রবেশ করিবার যখন চেষ্টা ক 
মনের অবস্থা আর কুষ্ণসেবা-রাজ্যে প্রবেশ করিবার সময়ে মনের 
অবস্থা বিচার করিলে যদি উভয়কে একস্থানে স্থাপন বা একাকার 
মনে করি তাহা হইলে “গুরুষু নরমতিৰ্বৈষ্ণবে 5 
্বদ্ধির উদয় হইবে। জড়রস ও চিদ্ৰস, বন্ধ ও মুক্ত, কৰ্ম্মী ও 
সেবক, বৈষ্ণব ও প্রকৃতিজনকে যদি একাকার করি, তাহা হইলে 
আমার মৃঢ়তা প্রকাশ ও তজ্জনিত ফল ভোগ মি 
অব্যবসায়ী ব্যক্তির ন্যায় বহবয়নপন্থী না হইয়া একমাত্র একায়ন- 
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পদ্থায় কৃষ্ণভক্তি ও কষ্ণভক্তের চরণাশ্রয়ে সৰ্ব্বসিদ্ধ হয়, এরাপ বিচ 
গ্রহণ করিতে পারিলে পরম মঙ্গল হইবে ৷ 


“যাবানর্থ উদপানে সৰ্ব্বতঃ সংপ্র,তোদকে ৷ 
তাবান্‌ সব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানত: ৷৷” 


কুপাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়কে “উদ্পান” বলে, এবং অভি 
জলাশয়কে ‘সংগ্,তোদক’ বলে; সংপ্র“তোদকে যেরূপ স্বানপানা? 
কাৰ্য্য হয়, উদপানেও তদ্রপ হয়। বেদতাৎপধ্যবিং ব্ৰাহ্মণ | 
সৰ্ব্ববেদে যে কাধ্য হয়, স্বীয় শাখা ও উপনিষদ শ্রুয়েও সেই আছ, 
যাথাত্বালাভরূপ কাৰ্য্য হইয়া থাকে। একমাত্র ভগবানের উপাম 
দ্বারাই সমস্ত ফল লাভ করা যায়। ধীহাদের একনিষ্ঠ, নি! 


য়াত্মিকা বুদ্ধি, তাহারা স্বভাবত:ই একমাত্র ভগবছুপাসনাই কিং 
থাকেন। 





সমগ্র শাস্ত্র বা বেদকে সংপুতোদক বা বৃহৎ জলাশয় বা) 
যায়। তাহাতে বহু প্রকার মতবাদ স্থান লাভ করিয়াছে। 
এইজন্য যাহার! বুদ্ধিমান, তাহার! বিস্তারশীল কৰ্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাঃ 
প্রভৃতির মধ্যে প্রবেশপুবর্বক সময় নষ্ট না করিয়া বেদের যে অ! 
সব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুর সেবার কথা আছে--শরণাপত্তির কথা আছে| 
তাহাই বরণ করিয়া নিখিল বেদশাস্ত্রের প্র 
লাভ করেন। 


“সংসারসিন্কুমতিছুস্তরমৃত্তিতীর্ষো- 
শান্যঃ প্লবো ভগবত: পুরুষোত্তমস্য । 


কৃত তাংপধ্যে গি্ি। 
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লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ 
পুংসৌভবেদ্বিবিধছুঃখদবান্সিতসা ৷” 
ভাত ১২৪13 ০ 

এই সংসারে স্বামীন্ত্রীরূপে বাস, পিতামাতা ও পুভ্রকন্যারূপে 
বাস, পরস্পর বন্ধুবপে বাস, প্রভূভৃত্যরূপে বাস--এই সমস্ত 
অত্যন্ত ছুখদায়ক মাত্ৰ । দুঃখ ছাড়া এ সংসারে আর কিছু নাই। 
কিন্তু এ অনিত্য জাগতিক বিলাসের অবস্থাটা যদি প্রীরাধা- 
| গোবিন্দের লীলা-বিলাসের সমান মনে করি, তাহা হইলে তাদুশ 
৷ বিচারে কেবল বর্বরতার পরিচয় মাত্র প্রদত্ত হয়। বর্বরোচিত 
 নস্তিফ্ে অপ্রাকৃত লীলা-বিলাসের কথা কখনও প্রবেশ করিতে 
গারে না। 

'নানাঃ প্রবঃ ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য লীলাকথারসনিষেবণ- 
৷ এউরেণ। হরিকথা ব্যতীত সংসার-নিবৃত্তি, ত্রিতাপ হইতে 
| | ্ধারের অন্য কোন উপায় নাই_নাই- নাই। ভগবল্লীলোদ্দীপক 
গান হাড়া অন্য গান আলোচনা করিলে সে রাস্তা কখনও ধরা 
যাইবে না। 

। “লীলাকথারসনিষেবণমস্তরেণ” 

| “গ্রাম্য কথা ন! শুনিবে, গ্রাম্য বাৰ্ত্তা না কহিবে। 

ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥”_ 

ই বিচার খুব ভাল করিয়া সৰ্ব্বদা মনে রাখা দরকার । জড়- 
বিলাস পরিত্যাগ করিতে হইবে ; সেইজন্য ক্লষ্ণের বিলাসে 


বাধা উৎপাদন করিতে হইবে না ৷ সাধকজীবকে একাদশী-ব্রত 
| 
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পালন করিতে হইবে; কিন্তু কৃষ্ণকে একাদশী পালন করাই 
দরকার নাই; সেটা মহা অপরাধ । 

আমরা যদি কর্ণদ্বারা অহশিশ হরিকথা শ্রবণরূপ প্রসাদ জে 
না করি, তাহা হইলে জাগতিক অশ্রীলচিন্তা-যুক্ত পুস্তক পঢ়ি; 
ও শুনিতে ইচ্ছা হইবে ৷ পুরুযোভ্রমের লীলাকথাঁ শ্রাবণ করিব 
জন্য আমাদের কান সৰ্ব্বদা প্রস্তুত থাকা দরকার । কক্ষ গাধ 
‘অনেক দূর দেশ হইতে সংসার ছাড়িয়া এখানে আসিয়ান 
হরিভজন করিবার জন্য। তাহার বিচার খুব ভাল হইয়া 


ত্নি ধাম-ভোগীদের মত খেয়ে দেয়ে মরে যাব’ এইরূপ কথ 
মধ্যে অবস্থিত নহেন। 





“কবে গৌরবনে, স্ুরধুনী-তটে, 
হা রাধে হা কৃষ্ণ ব'লে ৷ 
কাদিয়া বেড়াব _ দেহ-সুখ-ছাড়ি’ 
৭ নানা লুতা তরুতলে ৷৷” 
কৃষ্ণের চরণাশ্রয় ছাড়া আমাদের অন্য উপায় নাই। কের 
হরিকথা অবণ করিতে হইবে, হরিভজন কি, তাহা বুঝিতে হই! 
মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করিবার জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে না, দর্ধ 
প্রথমে শ্রেয়; আচরণ করা দরকার । 
“লরূখা সুদুল্ল ভমিদং বহুষম্তবাস্তে 
ক _ মানুয্যম্থদমনিত্যমপীহধীরঃ। 
05 তুণংযতেতন পত্দ্ৰেনবমৃত্যু যাব- 
Et মিঃশেয়সায় বিষয়ঃ খলু সত; স্তাৎ | 


৷ 
! 


| 
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অনেক জন্মের পর এই মানবজন্ম লাভ হইয়াছে, সুতরাং 
টা অতান্ত ছুল্লপভ। এই জন্ম অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ ৷ 
শ্তএব, ধীরব্যক্তি যে পর্যন্ত মৃত্যু পুনরায় নিকটস্থ না হয়, তংকাল 
মধ্য দণমাত্র বিলম্ব না করিয়া চরম কল্যাণ লাভের জন্য চেষ্টা 
করিবেন | 

হরিকথা-ব্যতীত অন্য সব. কথাই কেবল সংসার বা মায়া। 
এই জগতে জীবের নিকট ছুই তত্ব ছাড়া তিন তত্ব নাই। এক 
নিতযতত্ব কৃষ্ণ) আর দ্বিতীয় অনিত্যতত্ব_সংসার বা মায়া। 
ইহার মাঝখানে কৌন কথা নাই। সংসারের ঘিচিত্র পরিবর্তন 
দেখিয়া এবং কোনও ভণ্ড গৃহত্যাগী অনিকেত ব্যক্তির অনিত্য 
দেহের পরিণাম লক্ষ্য করিয়া কেহ বলিয়াছেন -- 

‘ভোজনং যত্ৰ তত্র হি শয়নং হট্টমন্দিরে । 
মরণং গোমতীতীরেইপরম্বা কিং ভবিষ্যতি |” 

‘গোমতী’ অর্থে ভাগাড় বা মৃতদের সঞ্চয়ের স্থান। গৃহমেধী- 
দিগের বিচার যে অসার এবং বাস্তাশী মায়াবাদীর যে দুর্দশা, 
তাহার জন্যই এই কথা বলা হয়। এতৎপ্রসঙ্গে একটি গল্পও 
প্রচলিত আছে। 

গুকপাদপদ্মে আত্মসমর্পণের পরে অনর্থ-নিবৃত্তি চিন্তে কৃষ্ণ 


| শিবার জন্য ‘জয়দেব’ পড়িতে হইবে, নিজের ভোগের জন্য নহে। 

প্রথমং নামঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধার্থমপেক্ষ্যম। শুদ্ধে চান্তঃকরণে 
 ঈপশ্রবণেন তছুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং 
| ণং সম্পগ্গতে, সম্পন্নে চ গুণানাং স্বরণে, পরিকরবৈশিষ্ট্যেন 
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তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্ভতে ৷ 

নাম নাম, রূপ-নাম, গুণ-নাম, লীলা-নাম, পরিকর- বি, 
নাম ইত্যাদি কীর্তন হওয়া দরকার । “যশোমতীনন্দন” ইতাদি 


কীত্তিত হউক । “অনাদি করম-ফলে” এই সঙ্গীতটি কীৰ্তি 
হউক । 





গ্রীগ্রীল প্রভুপ।দের হরি কথ। 
স্থান_-শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমায়াপুর 
কাল-_সন্ধ্যা, ইং ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ 


হরিভজন কাহাকে বলে, তাহা জগতের জীবকে বুঝায় 
দিতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দানের কথ! প্রত্যেককে জানাই 
হইবে । মহাপ্রভু জানাইলেন-_লোককে কৃষ্ণকথ| দিবে। তাহ 
দিগকে মায়ার কথা দিলে এসকল জীব কেবল ভোগ বা ত্যাগে 
প্ৰমত্ত থাকিবে ৷ 
শ্ীমন্্হাপ্রতু কৃষ্ণপ্ৰেম প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া তিন 
মহাবদান্য। তিনি সংকীর্তনৈক-পিতা। পুনরায় আমরা মহা 
প্রভুকে প্রণাম করি-- 
“নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে। 
কৃষ্ণায় কষ্ণটৈতন্যনায়ে গৌরত্বিষে নমঃ ৷৷” 
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গ্লীমন্মহা প্ৰভু কি দান করিয়াছিলেন? কেন তিনি মহা- 
দানা? তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক দাতা, যেহেতু তিনি হরিকীর্তন 
করিতে শিক্ষা দিয়াছেন, কৃষ্ণপ্রেম দান করিয়াছেন, কৃষ্ণকথামূত 
বিলাইয়াছেন। শ্রীহরিকীর্তন করিলে যাহারা শ্রবণ করে, তাহা- 


| দেরও প্রচুর মঙ্গল হয়, ইহাই বদান্যতার শ্ৰেষ্ঠ আদর্শ। হরিকথা 
| প্রথমে গুরুমুখে শ্রুত হইলে তবে কীৰ্ত্তন হইবে। হে জীব! 


হরিকথা সর্বক্ষণ কীৰ্ত্তন কর, ত্যাগপন্থী হইয়|--নিৰ্জ্জন ভজনের 
ইলনায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে অমঙ্গল হইবে। যাহারা হরি- 
নীর্তন করে না, তাহাদের সৰ্ব্বনাশ হইবে । যাহারা হরিকীর্ভন 
না করিয়া নামাপরাধ করে এবং চেঁচামেচি করিয়া পিত্তবৃদ্ধি করে, 
তাহারা নির্হিবশেষবাদী ঠু'টোরাম হইয়া থাকিবে। থিয়েটার, 
সিনেমা, টি, গ্র্যামক্ফোন, ভাড়াটিয়া কথক, পাঠক, বক্তা, 
গণ্ডিত অথবা স্লৈণ ও ভক্তি ব্যতীত ইতরবিচারমুক্ত ব্যক্তির 
সঙ্গ ও কথা শ্রবণ করিলে হরিকথা শ্রবণ হয় না। ইহারা 
কেহই হরিকথ জানে না। প্রাকৃত সহজিয়ারা বিষয়কার্য্য ও 
হরিকথাকে এক মনে করে । কৃষ্ণভজন বড় জিনিষ। যিনি 
কৃষ্ণের কৃপা লাভ করিয়াছেন, শ্রীহরি তাহার সৰ্বস্ব হরণ কৰিয়া- 
ছেন। কৃষ্ণ তাহার শেষ আসক্তির বিষয়টুকুও অপহরণ করিয়াছেন 
বুঝিতে হইবে ৷ "্যন্তাইমন্গৃহামি হরিস্তে তদ্ধনং শনৈঃ ৷” অর্থাৎ 
আমি যাহাকে কৃপা করি, তাহার সৰ্বস্ব হরণ করি। 

“জয় নামধেয় মুনিবৃন্দগেয় 

জনরঞ্জনায় পরমাক্ষরাকৃতে ৷ 
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ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং 
নিখিলোগ্রতাপপটলীং বিলুম্পসি ৷৷” 
হে হরিনাম! মুনিবুন্দ সৰ্ব্বদ৷ তোমাকে কীর্তন করিয়া 
থাকেন, ভক্তজনরঞ্জনের নিমিত্ত তুমি পরম অক্ষরাঁকার ( অপ্রাকনঃু 
শবব্রন্মারপ ) ধারণ করিয়াছ। সাঙ্কেতা, পরিহাস, স্তোভ, হেল৷ 


0. 


--এই চারিপ্রকার নামাভাসের সহিতও যদি তোমাকে কহে 
উচ্চারণ করেন, তাহা হইলেও তুমি তাহার যাবতীয় উৎকট তাপ, 
(এমন কি লিজদেহ পৰ্য্যন্ত ) বিনাশ করিয়া থাক। অতএব হে 
নামধেয়, তুমি জয়যুক্ত হও। শ্রীহরিনাম, তাহার সেবাকারীর 
ত্ৰিবিধ উগ্র তাপ নষ্ট করেন। তবে হরিভজন করিতে আগি 
সুখদুঃখে অভিভূত হইলে চলিবে না। 
“ছঃখেষম্দিগ্রমনাঃ স্ুখেষু বিগতস্পুহঃ। 
বীতরাগভয়াক্রোধ; স্থিতধীমু নিরুচ্যতে ৷৷” 
শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ক্লেশ উপস্থিত হইলেও 
ধাহার মন উদ্বিগ্ন হয় না, তত্তদ্বিষয়ে সুখ উপস্থিত হইলেও ধীহার 
স্পৃহা হয় না, এবং যিনি অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ হইতে বিমুক্ 
তিনিই স্থিতধী অর্থাৎ স্থিতপ্ৰজ্ঞ ৷ যিনি আপাত-সুখদুঃখে 
বিচলিত হন না, যিনি কৃষ্ণকীর্তন করেন, তাহার ইতরচিন্তা 
আসিতে পারে না। রোগের চিন্তা করিতে হইবে না। 
হরিসেবা না করিলে রোগ হয়। 
হরিকথা বলাই জীষের প্রতি শ্রেষ্ঠ দয়া: কৃষ্ণকীৰ্ত্তন হইলে 
কৃষ্ণের ইন্দ্ৰিয়তপণ হয়। কীৰ্ত্তন বলিলে নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও 
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পরিকরবৈশিষ্টোর কীৰ্ত্তন বুৰিতে,হইবে। কৃষ্ণনাম ও অন্যশব্দকে 
এক মনে করা মহাপরাধ। হরিভজনের প্রতিকূল জিনিষগুলি 
র্ধদা বর্জনীয় । ভজনের অন্থকুল ছয়টি গুণ অৰ্জ্জন করা একান্ত 
আবশ্যক | 
“অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ গ্রজলে| নিয়মাগ্রহঃ । 
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ বড় ভির্ভ ক্তিবিনশ্যতি ৷৷ 
' উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈধ্যাত্তন্তৎকৰ্ম্মপ্ৰবৰ্ত্তনাং । 
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড় ভিৰ্ভক্তিঃ প্র সিধ্যতি ৷৷” 
মায়ার কথা বা ভোগবার্্া শ্রবণ করিতে করিতে আমাদের 
কাণ বোঝাই হইয়া আছে। অতএব সেই অস্থবিধাগুলিকে দূর 
করিতে হইলে এখন প্রচুর পরিমাণে হরিকথা শুনিতে হইবে। 
“সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্ধ্যসংৰিদো 
৷ ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথা: । 
. তজ্জোবণাদাশ্বপবর্গবর্ঝনি 
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যুতি ৷৷” 
সাধুদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার মাহাত্মাপ্রকাশক শুদ্ধ- 
হদয়-কর্ণের প্রীতিউৎপাদক যে সকল কথা আলোচিত হয়, তাহা 
গ্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীজই প্রকৃত মোক্ষ-বত্ম স্বরূপ 
মামাতে যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তি 


দিত হইবে | 
সাধুগুরুর মুখে ২৪ ঘণ্টা কৃষ্ণকথা 
ঈকীর্তন করিলে ২৪. ঘণ্টাই- কৃষ্ণের স্মরণ হ 


শুনিতে হইবে ৷ 
ইবে। বহিম্মুথ 
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গৃহমেধীরা বুঝিয়া উঠিতে পারে না, কি করিয়া ২৪ ঘণ্টা হৰি৷ 
হয়। 
“অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদীরবিন্দয়োঃ 
ক্ষিণোতাভদ্রাণি চ শং তনোতি। 
সত্ব্স্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং 
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তমূ॥% 
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের অনুক্ষণ স্মৃতি জীবের যাবতীয় 
অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া অশেষ কল্যাণ বিস্তার করে৷ 
তাহার চরণ-স্মরণে অস্তঃকরণ-শুদ্ধি এবং জ্ঞানবিজ্ঞান ও বিরাগযুক্ 
প্রেমলক্ষণ। ভক্তি লাভ হয়। 
আমাদের ম্মরণ হয় নিজের ভোগের কথা, কখনও কৃষ্ণে 
স্মরণ হয় না। বিষ্ণুবিস্মৃতিকে 0000 করা উচিত। 'দ্িণোচি 
অভদ্রার্ণি-_অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল, undesirable elements 
অথবা বহিষ্মখসঙ্গ । কৃষ্ণস্মৃতি হইলে এইসকল অমঙ্গল দৃরীডূত 
হয়। 


* * মহারাজ যিনি অপ্রকট হইয়াছেন, তিনি কুক্বিস্মৃতিক 
00180 করিয়াছিলেন । তিনি মহাবদান্যতার কথা শুনিয়াছিদে৷ 
সেইজন্য প্রত্যেক জীবের নিকট মহাপ্রভুর কথা কীর্তন করিবা 
জন্য খুব ব্যস্ত হইতেন। তাহার হরিকীর্তনের যোগার 
হইয়াছিল। 

“এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিযু। 
প্রাণৈরর্থৈধিয়। বাচা শ্রেয় আচরণং সদা ॥ 





শ্রীল প্রভূপাদের হরিকথা ১৬৭... 


তম্মাদ্‌ গুরু প্রপদ্তোত জিজ্ঞানুঃ শ্রেয় উত্তমমূ। 
শাব্দে পরে চ নিষ্যাতং ব্রন্মণ্যুপসমাশ্ররম. ৷” 


এ স্থলে ব্রহ্গশব্দে হরিনাম বুঝিতে হইবে। ‘আমার 
র্ধাপেক্ষা মঙ্গল কি করিয়া হইবে’-- এই চিন্তা যাহার মনে উদ্দিত 
হয়, তাহারই ভজন হইবে । 


‘্যদৃচ্ছয়া মৎকথাদে জাতশ্ৰদ্ধস্ত যঃ পুমান্‌ ৷ 

ন নিৰ্বিবণ্লো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোহস্য সিদ্ধিদ: ৷ 

নেহ ঘতকশ্ম ধশ্মায় ন বিরাগায় কল্পতে। 

ন তীর্ঘপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ)” 

৷ বৈরাগী বা আসক্ত হইলে হরিভজন হইবে না। 

\  Austerities and privations ultimately battled 
ইয়। হরিভজনে নিযুক্ত না হইলে শুধু জড়ত্যাগ কোন কাজের 

| কথাই নয় । বৈরাগ্যের নামে আলস্যে প্রবৃত্ত হওয়া! অথবা 
ভোগী কৰ্ম্মী হইয়া বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া এই ছএর কোনটিই উচিত 
নয়। ভোগ-ত্যাগ, আসক্তি, বিরক্তি, আলস্য ও কন্মাগ্রহিতা 

) প্রভৃতির উদয় হইলে বা সেই সেই কার্যে রত-ব্যক্তিগণের সঙ্গ 

করিলে আমর! অসৎ হইয়া পড়িব। কীৰ্ত্তন করিব না 





এইরূপ বিচার করিলে অসৎ হইতে হইবে এবং অবশেষে 
ঈব্বমাশ হইবে ৷ 
শ্রীমন্তাগবতং পুরাণমমলং যদৈফ্ণবানাং প্রিয় 


ও ৪ ত তে! 
য্মিন্‌ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পতং গীয় 


১৬৮ গ্রীল প্ৰভুপাদের গোলোকবাণী 


যত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিতং নৈন্ধর্ম্যমাবিষ্কতঃং 
তচ্ষৃথন্‌ স্থুপঠন্‌ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচোয্নরঃ ৷৷) 
শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ নিৰ্ম্মল, ইহা বৈষ্ণযমাত্ৰেরই প্রিয়, ইহাত 
এক অমল পারমহংসজ্ঞান বর্ণিত এবং বিরাগসহিত নৈন্ধ্দযদঃ 
ইহাতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ভাগবত শ্রবণ, পঠন ও. বিচার 
করিতে করিতে উদিত ভক্তিদ্বারা জীবের মায়াবন্ধ দূর হয়৷ 
‘আমি অক্ষজ-জ্ঞানকে গৰহঁণ করিতেছি না। আমি যাহা বুরিয় 
রাখিয়াছি, তাহাই বলিবা_ইহা বহিন্মুখির গৌডামী মাও 
নিজের চিন্তবৃত্তিকে নষ্ট করিতে হইবে না; চিত্তের মলিনতা | দঃ 
করিতে ইহবে। বিরূপের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া স্বর্গে 
উদ্ধ দ্ধ হইতে হইবে। প্রথমে সম্বন্ধজ্ঞানের: কথা গুরুমুখে শ্রবণ 
করিতে করিতে স্বরূপের উদ্বোধন হউক; তারপর নাম গ্রহণে ক্ৰমশ 
রুচিবৃদ্ধি পাইবে । যদি হরিভজন ' করিতে ‘হয়, তাহা হইলে 
প্রত্যেক জিনিষের দ্বারা তাহার ভজন করিতে হই ইবে। 
তাহার সেবায় যে বস্তুটি বাদ পড়িবে, তাহা দ্বারা জীবের 
ভোগ হইয়া যাইবে ৷ : আমাদের যেরূপ বহুদিনের বহিম্মুা 
ও চিত্তের মলিনতা, তাহাতে প্রকৃত নামপরায়ণ সাধুর মুখ হইতে 
সৰ্ব্বক্ষণ শুভদ-শিবদ মর্মস্পর্শী কথা শ্রবণ করা দরকার । ন 
must Crush. Crush and Crush all mundane attra 


tions and 71911511155. আমরা এমন অপদার্থের সন্তান 


হইয়াছি যে, ভোগ-ব্যতীত আর. কোন কথা৷ আমাদের বিচারে 
আমলেই আসিতেছে ন1। 


শ্রাল প্রভুপাদের হরিকথা ১৬৯ 


“অনয়ারাধিতো নূনং__অর্থাৎ সেব্যবস্তুর পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয়তপণ 
করাই ভজন বা আরাধন। নিজের ভোগ বা ত্যাগ চালানই 
মায়া’! বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে আমাদের স্বরূপ উদ্ধ.দ্ধ হওয়া 
আবশ্যক এবং কৃষ্ণেতর-বাসনারও ধ্বংস হওয়া আবশ্যক । 

“নেহ যংকৰ্ম্ম ধৰ্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে ৷ 
ন তীৰ্থপাদ-সেবায়ৈ জীবন্নপি মুতো হি সঃ ॥” 
আমি সাধু-বৈষ্ণৰ বলিয়া নাম জাহির করিব এবং 
বিষয়ব্বদ্ধি করিব’--এ সকল হরিভজনের অভিনয় মাত্র । 
এ সমস্তই দোকানদারী ও প্রতিষ্ঠাশা ব্যতীত আর কিছু নয়। 
শ্রীল দাসগোম্বামী প্রভুর বিচার সর্বক্ষণ আলোচনা ও গ্রহণ 
করিবেন। 
“প্রতিষ্ঠাশা-ধৃষ্টাস্বপচ রমণী মে হৃদি নটেং 
কথং সাধু প্রেম! স্পৃশতি শুচিরেতন্ন্থ মন: । 
সদ ত্বং সেবস্ব প্রভু-দয়িত-সামস্তমতুলং 
যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্রিতমিহ তং বেশয়তি সঃ ৷৷ 
“শুন মন নিগৃঢ় বচন। 
প্রতিষ্ঠাশা বৃষ্টাধম, চণ্ডালিনী হৃদে মম, 
যতকাল করিবে নর্তন ॥ 
কাপট্য তছ্ুপপতি, না ছাড়িবে মন্দমতি, 
শ্বপচিনী যাহে হয় দূর | 
তদর্থে যতন করি” প্ৰভুপ্ৰেষ্ঠপদ ধরি” 
সেবা তুমি করহ প্রচুর ॥ 





এ 


১৭০ গ্রীল প্রভুপাদের গোলোকবাণী 


তেঁহ প্রভূ সেনাপতি, বিক্ৰম করিয়া অতি, 
শ্বপচিনী-সঙ্গ ছাড়াইয়া। 
রাঁধাকৃষ্ণ-প্রেমধনে, দিবে কবে অকিঞ্চনে, 


বলে বিনৌদসেবক কীদিয়া।।” 
প্রতিষ্ভাশা অতি ভীষণ, উহা ত্যাগ করা বড় কঠিন। 
সব ত্যাগ করা যায়, কিন্তু ওটা ত্যাগ করিতে পারা যায় না। 
সৰ্ব্বক্ষণ হরিকথা আলোচিত হউক, সৰ্ব্বত্ৰ হরিকীর্তনে মুখরিত 
হউক । যে-সে স্থানে বা যে-কোন ব্যক্তির নিকট হইতে হরিকথা 
শ্রবণ করিলে মঙ্গল হইবে না; শুদ্ধবৈষণব গ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে 
নাম গ্রহণ করিতে হইবে-__হরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে । এই 
মনুষ্তজন্ম হারাইলে পুনরায় যে মন্ুবাজম্ম পাইব, তাহার নিশ্চয়তা 
নাই ৷ এই জন্য মহাজনগণ বলিয়াছেন-__“নরতন্ত্ব ভজনের মূল ৷’ 
“লব্ধ সুদুল ভমিদং বহুসম্ভবান্তে 
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ। 
তুৰ্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব- 
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সৰ্ব্বতঃ স্তাৎ ॥% 


০ 
so 


গ্রীল প্রভুপ।ছের হরি কথ। 
স্থান__প্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর 
কাল--একাদশী তিথি; সন্ধ্যা, ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ ইং 


কুঞ্ণবস্তুটি ত্ৰিভুবনকে আকর্ষণ করেন। বাস্তব বস্তুই 
আকর্ষক। তিনি কাহাকে আকর্ষণ করেন? চুম্বক লৌহকে 
আকর্ষণ করে, কিন্তু কান্ঠকে আকর্ষণ করে না। তদ্ৰূপ সেব্য 
ভগবান্‌ সেবোন্মুখ ও সেবককেই আকর্ষণ করেন । সেব্যের মাধুর্য 
লোভে সেবোমুখ ও সেবকগণ আকৃষ্ট হন সেই আকর্ষক বস্তুর 
এমন শক্তি আছে--যাহা দ্বারা তিনি আকৃষ্টকে টানিয়া লইয়া 
যান। মধ্যস্থলে বা পথে বাঁধা পড়িলে অর্থাৎ আবরণ ও বিক্ষেপ 
বা অন্য হেতু ও ব্যবধান ঘটিলে আকর্ষণ কম হয়। মধ্যস্থলে বা 
পথে আকৃষ্ট যদি অপর কোন অবান্তর বস্তুর দ্বার! আকৃষ্ট অর্থাৎ 
| বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে মূল আকৰ্ষণ হইতে বিচ্যুত হয়। 
“জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। 
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ ৷৷ 
কৃষ্ণ ভূলি’ সেই জীব অনাদি-বহিন্মু খ ৷ 
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি-দুঃখ ॥” 
একদিকে বন্ধন ব1 বঞ্চন-মূলক সংসারের আকর্ষণ, অন্য দিকে 
কক্ষের আকৰ্ষণ । এই জগতে রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শাদি আকর্ষক 


গুলি আমার অতি নিকটে আছে। আমি দুর্বল বলিয়া 


১৭২ শ্রীল প্রভূপাদের গোলোকবাণী 


তাহাদের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যাই। সেই জন্যই হরিকথা অনবরত 
শ্রবণ করিতে থাকিলেই তবে এ নিকটস্থ শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা 
পাইতে পারিব। ভগবান্‌ আমাদিগকে না টানিলে মায়া দারা 
আকৃষ্ট হইতেই হইবে। কৃষ্ণের নাম-রূপাদি আমাদিগকে আকর্ষা 
করিলে আমরা বর্তমানে ভোক্ত.রূপে কৃষ্ণের সঙ্জায় যে বসিয়া 
আছি, সেই অস্থুবিধা হইতে ছুটী পাইব। কৃষ্ণের কথা যতই 
অনুশীলিত হইবে, ততই আমাদের ভোত্তত্বভাব দুর করিয়া 
তিনি আমাদিগকে আকর্ষণ করিবেন ৷ 

“দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যয়া। 

মামেব যে প্ৰপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ৷৷” 

‘কৃষ্ণ ভুলি’ সেই জীব অনাদি-বহিম্মুখ। 

অতএব মায়! তারে দেয় সংসারাদি-দুঃখ ৷৷” 

আমাদের ০001]100010 নষ্ট হইয়া গিয়াছে । আমরা 
শ্রেয়ঃকে ত্যাগ করিয়া! প্রেয়ঃকে বহুমানন করিতেছি! হরিকথারগ 
আলোক হইতে দূরে আছি বলিয়া আলোককেও অন্ধকার বলিয় 
মনে হইতেছে-_বিমুখ হইয়া অন্ধকারের মহিমায় আকৃষ্ট হইতেছি! 
কোন্‌ দিকে আলোক আছে, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি নী! 
একমাত্র উপায়__ না 
“আরাধনানাং সৰ্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম। 
তশ্মাৎ পরতরং দেবি! তদীয়ানাং সমর্চনস্‌ ৷৷” 
আমি যেই দিকে নত হইয়া পড়ি, সেই দিকেই আমা অপের্গ 

বেশী গুরুবস্ত আছে বিচার করিতে হইবে । আমি যখন পরামণ 
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॥{- সকল উপাসনা অপেক্ষা বিষ্ণুর উপাসনা শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ 
ই সেবাাজ্যেসরবশরেষ্ঠ-তর ; কারণ, তিনি পূৰ্ণজ্ঞান ঘনানন্দ 
% তখনই খণ্ডবস্তুর দিকে যাওয়া আমার পক্ষে উচিত নয়। 
£9, ব্যাপক বা ভূমা বস্তুর স্বরূপ বুঝিতে না পারিলেই খণ্ড 
রত আকৃষ্ট হই। খণ্ড বস্তুগুলি সেবা করিবার লোভ দেখাইয়া 
মাকে ভূত্যত্ে স্থাপন করে । খণ্ডবস্তৱ নিকট হইতে ভোক্তার 
টারে সেবা গ্রহণ করিতে গিয়া খণ্ড বস্তুর প্রভু হইয়া পড়ি। 
প্রিয় হইয়া অপর. বস্তগুলিকে ক্ষুদ্ররূপে অনুভব করি এবং 
্বন্তর ভৃত্য হইয়া! যাই । . এ খণ্ডবস্তু যখন বল প্রকাশ করে, 
গন আমি বিকল হইয়। যা'ই,-- আমি নিজের নিজত্ব হারাই এবং 
মামার শক্তির অল্পতা বুঝিতে পারি । যেমন কৌন ব্যক্তি প্রথমে 
খাইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে মদের নেশায় ও প্রবৃত্তির 
ক্লাঘাতে এমনভাবে বিভোর হইয়া পড়ে যে একেবারে এ মদের 
গণার চিরভূত্য হইয়া ক্রমশঃ আত্মজ্ঞানরাহিত্য-ফলে নর্দমায় 
গড়িয়। থাকাই ভাল মনে করে। তেমনই একবার অন্তে 
ইলে লোক সহজে সংপথে যাইতে পারেনা! বনিক 
নরকে অভাবগ্রস্ত মনে করি, তখন অভাব আমার গর এছ! 
বিস্তার করে। অতএব আমি শ্রেয়স্কামী হইয়া খণি ব্ৰণ 
গরিত্যাগ ক্রিয়া ব্যাপক বস্তুকেই আশ্রয় করিব। 


যখন আমি শুধু ভ্রান্তির দিকেই দৌড়ি, তখন মং 
মাগিয়া আমাকে বলে- দাস অপেক্ষা প্ৰভুত্বই ভাল ৷ 


ত উচিত 
ধ্্লাদ মহারাজ উপদেশ করেন__গৃহত্রত হওয়া কিছুতেই 
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নয়, প্রভু সাজা উচিত নয়। গৃহত্রতধন্ম পরিত্যাগ করিয়া নি 
মঙ্গলজনক বাস্তব বস্তুকে আশ্রয় করা দরকার । বহিম্ম্র্থ ৰান্ধি 
গৃহ-রূপ-রস-শব্দাদি পঞ্চ বিষয়রূপে বিষধর সপ্পের আগার মান 
ভোক্তা হইতে গেলে গৃহ আমাকে সুখ দিবার পরিবর্তে দুঃখ 
দেয়। অজিতেন্দ্রিয় গৃহব্রতকে ইন্দ্ৰিয়য়াপিণী সপত্নীগণ চতি 
আকর্ষণ করিয়া প্রীণান্ত ঘটায় --‘বহ্বযঃ সপত্ত্য ইব গেহগঞ্জি 
লুনস্তি”। স্বার্থগতি সর্বশক্তিমান বিষ্ণুর সেবাই আমাদের 
একমাত্র কৃত্য। এই শ্রেয়োগ্রহণই বুদ্ধিমত্তা । আমরা এত নির্বো | 
যে, ভগবান্‌ বিষ্ণুকে সকল দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ট জানিয়া, আবার 
নিত্য বল লাভ করার উপায় জানিয়াও তাহার সেবা আমা 
কিছুতেই করি না। কিন্তু প্রহলাদ মহারাজ বলেন_বিধুরঃ 
আরাধনা কর। তাহাকে বৃহদস্ত্জ্ঞীনে_-অন্ঠান্য দেবতা অগেদ 
শ্ৰেষ্ঠজ্ঞানে উপাসনা করিলেই চেতনের বল লাভ হইবে। কিছ 
অনেক সময় আমরা জড় জগতের বলে বলীয়ান্‌ হইয়া দিবি 
বানরের স্বভাববিশিষ্ট হই ৷ প্রাকৃত ইন্দ্ৰিয়ের বলদৃপ্ত হইয়া সঙ্গ 
বলের আকর বলদেবকে দুৰ্ব্বল ও আমাদের অধীন বা প্রতি 
বস্তু বলিয়া জ্ঞান করি। বলদেব প্রভু দ্বিবিদ বানরের ওঁছতা 
বিনাশ করিবার জন্য উহাকে বধ করিয়াছিলেন । এক সদ্য 
হস্তিনাপুরের রাজা তুর্য্যোধনাদি যখন লক্ষণা-হরণ-ব্যাপার লই 
কৃষ্ণের ও যাদবগণের নিন্দা করিতেছিল, তখন বলদেবপ্রভু তাহা, 
লাঙ্গলের দ্বার! হস্তিনা-নাগরী উৎপাটন করিতে উদ্ধৃত হইয়া 
ছিলেন। আমরা জড়াহস্কারে মত্ত হইয়া নিজদিগকে সবল: 


টরিাদগ্ষ মনে করত কৃষ্ণকে ও কাকে ছোট মনে করি। তাই 
প্রন্ধাদ মহারাজ বলিয়াছেন-- 
“ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিধুং 
ছুরাশর1 যোবহিরর্থমানিনঃ। 
অন্ধ৷ যথান্ধৈরুপনীয়মানা- 
স্তেইপীশতন্থামুরুদায়ি বন্ধাঃ ৷৷” 
পাব্ধতীর প্রতি শিব-বাক্য-- 
“আরাধনানাং সৰ্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্‌। 
তন্মাৎ স্মরতরং দেৰি! তদীয়ানাং সমৰ্চ্চনম্‌ ৷৷” 
গৃছত্রত হইলে ভয়ানক অন্ুবিধা। কিন্তু যিনি বিষ্ণুসেবা 
করেন, তাহার আনুগভ্য করিলে আমাদের আর অসুবিধা 
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্ত্রশৃদ্রহুনশবরা অপি পাপজীবাঃ। 
যগ্তভুত ক্রমপরায়ণশীলশিক্ষাঁ 
প্তিৰ্যাস জন! অপি কিমু আতধারণা যে |” 


ভগবডক্ত যে পথে গমন করিয়া ভগব্ৎসেবা পাইয়া" 


ইন, আমি তাহার সেই পথই নিরন্তর অনুসরণ করিব । 
আমি ভগবভক্তের অনুগমনের চেষ্টা করিব। মূল বস্তু 
উগবানের সেবা অপেক্ষা তদীয় সেবকের সেবা অধিক লাভজনক । 
জীয় সেবায়ই আমাদের অধিকতর সুবিধা হইবে । গুরুবৈষ্ণবের 
মেধা করাই আবশ্তক। তাহাঘের সেবা করিলে পতিত জীবের 


মাকে না। 
“তে বৈ বিদস্ত্যতিতরস্তি চ দেবমায়াং 
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উদ্ধার হয়। বৈষবসেবা কি? বিষ্ণুসেবা ব্যতীত বৈষ্ণব দু 
কিছু করেন না। তাহার সেবা করার অর্থ_তীাহাকে কৃষ্ণে 
সহায়তা কর!। বৈষ্ণবকে বাদ দিয়া নিজে নিজে কৃষ্ণঃ 
করিবার দান্তিকতা করিলে অসুবিধাই হয়। এ স্থলে একল 
দৃষ্টীন্তটি আলোচ্য। মহাজনবর শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেঃ- 
“মায়ীরে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। 
সাধুকৃপা বিনা আর না দেখি উপায় ৷৷” 
তদীয়কে অস্বীকার ও অবজ্ঞ! করিলে সৰ্ব্বনাশ হয়। তখন 
কনিষ্ঠাধিকার, আর তদীয় দেবাই মধ্যমাধিকার । বিষ্ণুর মে 
অপেক্ষা তদীয়ের সেবা! আরও বড়। 
“তাপঃ পুগুং তথা নাম মন্ত্ৰে যাগশ্চ পঞ্চমঃ। 
অসমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকাস্তিহেতবঃ ॥৮ 
যদি আমরা বলি-_বাহিরের দিকে অর্থাৎ বেহেইা 
বৈষ্ণব’ (1) হইব, তাহা হইলে কনিষ্ঠাধিকার হইতেও ন: 
চলিয়া যাইব। তদীয়ের অবহেলা করিলে কনিষ্ঠাধিব! 
হুইতেও পতন হইবে ৷ কিন্তু যদি তদীয় বৈষ্ণবের অনুসরণ ৰ 
তাহা হইলেই মধ্যমীধিকারে উন্নতি হইবে। 
_“অৰ্চ্চিয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ানার্চয়েৎ তু যঃ। 
_ ন স ভাগবতো জ্ঞেয়: কেবলং দান্তিকঃ স্মৃতঃ ৷” 
আমি হরিসেবা করি, এটি কেবল দাম্ভিকত৷--ধে 
ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া” । দাস্তিকতাই পতনের প্রধান ও 
সোপান। বৈষ্ণবের ছিদ্র দেখিলে সর্বনাশ হয়। পূর্বের গো" 
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দাস শ্রীল পরমহংস বাবাজী মহারাজের চরণে অপরাঁধফলে 
্দনাশ লাভ করিয়াছিল । লোহাগড়ার অযাত্রা প শ্রীল বাবাজী 
মহারাজের চরণে অপরাধ করিয়াছিল । উহার দুর্ক,দ্ধি হইয়াছিল 
যে, সে বাবাজী মহারাজ হইতেও আপনাকে অধিক বৈরাগ্যবান্‌ 
মনে করিত। ইহারা সবই 76765906এর দল । 
“সৰ্ব্বভুতেষু যঃ পশ্যেষ্টগবন্তাবমাত্মনঃ । 
৷ ভূতানি ভগবত্যাত্মন্তেষ ভাগবতোত্তমঃ ৷৷” 
মহাভাগবতই উত্তম বৈষ্ণব তাদৃশ বৈষ্ণবের পুজা ব্যতীত 
জীবের কিছুতেই স্বুবিধা হইবে না। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের 
উক্তি 
“ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা, 
নিরন্তর খেদ উঠে মনে ॥” 
শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি 
“ভক্তপদধূলি, আর ভক্তপদজল ৷ 
ভক্তভূক্তশেষ--তিন সাধনের বল ॥” 
ভক্তকে নরসামান্য-জ্ঞানে ভক্তের উচ্ছিষ্ট অবজ্ঞা করিলে 
খার্বনাশ হয়। কিন্তু অভক্তের উচ্ছিষ্টের জনা বাস্ত হইতে 
হইবে না। 
“ততো দুঃসঙ্গমুংস্থজ্য সংস্থু সজ্জেত বুদ্ধিমান্‌। 
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥? 
যিনি শাসনবাক্য দ্বারা আমার মঙ্গল না করেন, তাহার সঙ্গ 
করিতে নাই। সাধুর সঙ্গ-প্রভাবে আমাদের হৃদয়ের পাপ ধ্বংস 
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হয়। আপাত নুুখৈষণাদ্ধারা চালিত হইলে অমঙ্গল হয়। 

“চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরিগু রির্মে 

শিক্ষা গুরুশ্চ ভগবান্‌ শিখিপিছ্ছ মৌলি:। 

যংপাদকণ্পতরুপল্লবশেখরেধু 

লীলাম্বযন্বররসং লভতে জয় শ্রী: ৷৷” 

বিমঙ্গলের প্রথম জীবনে যে অবস্থা, ভগবংক্্গ 

চিন্তামণির উপদেশে তাহার পরিবর্তন হইয়াছিল ।. অনেক ময় 
অভাবনীয়ভাবে নিত্যমঙ্গলের পথ উন্মুক্ত হয়। শুদ্ধভক্িছী৷ 
পয়ংপানত্রত ব্রহ্গাচারীর সঙ্গ করিলে সুবিধা হইবে না। পপ 
করিলেই হরিভক্তি হয় না। শ্রীবাসপণ্ডিত মহাপ্রভুর পরম ভব 
ছিলেন। তিনি সমস্ত রাত্রি মহাপ্রভুর সহিত কীৰ্ত্তন করি 
জাগরণ করিতেন__গৃহের কোন কথাই কাণে তুলিতেনন! 
শ্রীবাসের এইরূপ ভাব দেখিয়া তাহার বহিন্মু-খী শ্বঙ্মমাতা বিগ 
গণিলেন। জামাতার হরিভজন কিরূপে নষ্ট হয়, তাহার বাব 
চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি মহাপ্রভুর দোষ খুঁজিঃ 
লাগিলেন। তিনি শাক্তেয়মতাবলম্বীদিগকে ডাঁকিলেন। তাহাঃ 
উহার প্ররোচনাক্রমে শক্তি-পুজার উপকরণ ঘট-মগ্ত-মাসাি 
শ্রীবাসের বাড়ীর দরজায় রাখিয়া দিল। গ্রীবাস পণ্ডিত গ্রাঃ 
এ. সকল অমেধ্য, বস্তু দেখিতে পাইলেন এবং হাড়ি ডাকাই৷ 
এগুলি পরিষ্কার করাইলেন। শাক্তেয়বাদিগণ মনে করিয়াছিল” 
এ সকল দেখিয়া পণ্ডিত গ্রীবাসও উহা অনুমোদন করিবেন! 
কিন্ত শ্রীবাস পণ্ডিত এ গুলিকে হাড়ি দ্বারা পরিঞ্চার করাই 
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বলিয়া শাক্তেয়বাদী স্মার্তগণ চটিয়া গেলেন। অগ্ঠও তাহাদের 
বংশধরগণ বৈষ্ণব-বিদ্বেয করিতে ছাড়েন না। যেমন মূর্খ হইতে 
পণ্ডিত, অথবা দরিদ্র হইতে ধনী শ্রেষ্ঠ, তদ্রপ সকল ধাৰ্ম্মিক হইতে 
ব্ৰহ্মজ্ঞানী এবং অনন্ত ব্ৰহ্মজ্ঞানী মুক্ত অপেক্ষা একজন শুদ্ধ বৈষ্ণব 
শ্ৰেষ্ঠ। বিষ্ণুর উপাসনাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা। ব্রাহ্মণের বিষ্ণু- 
সেবা ব্যতীত আর কার্ধা নাই। আজকাল যে শৌক্রবিচারাবদ্ধ = 
্রান্মণক্ুবগণ আছেন, শাক্তেয় সাজিয়া বৈষ্ণব-বিদ্বেইই তাহাদের 
কাৰ্য্য হইয়া পড়িয়াছে। 

‘শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্‌। 

বৈষবো বর্ণবাহ্যোহপি পুনাতি ভূবনত্রয়ম ৷৷” 

তাহার] জানেন না যে, বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠতা কতদূর | 

“ব্রাহ্মণানাং সহশ্রেভাঃ সত্রযাজী বিশিষাতে ৷ 

সত্রযাজীসহস্রেভাঃ সৰ্ব্ববেদান্তপারগঃ ॥ 

সবর্ববেদান্তবিংকোটা। বিষ্ণুভক্তে! বিশিষাতে। 

বিষ্ণুভক্তসহজ্ৰেভ্য একান্ত্যোকো৷ বিশিষাতে ॥” 

কোটি কোটি জন্ম বেদাধায়নের পর বৈষ্ণব হওয়া যায়। 

সাধারণ বৈদান্তিকগণ বুঝিতে পারে না যে, কি করিয়া কোটি কোটি 
বৈদান্তিকের মধ্যে একজন শুদ্ধ বিষ্ণুভক্ত ছুল্লভি। বিষ্ণুভক্তি লাভ 
হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না; কারণ, ‘অনাবৃত্তি শব্দাং ৷ একান্তিক 
শা হইলে পূর্ণনাত্রায় বিষুসেবা হয় না। তদীয় পুজা না হইলে 
একান্তিক হওয়া যায় না। শিব পরম বৈষ্ণব-_'বৈষ্ণবানাং যথা 
শস্্ু”। তাহার সেবা করিলে তিনি বিষ্ণুসেবা দেন। শিবের 
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আন্ুগত্যে বিষ্ণুর উপাসনা করিলে ব্ৰাহ্মণ হওয়া যায়। শিবাল;৷ 


বিষ্ণুমন্ত্ৰ প্ৰহণের কথা যামলে বর্ণিত আছে। বৈষ্ঃবসেবা ব্যতীত 


মায়াবদ্ধ জীবের পরিত্রাণ লাভের জন্য অন্য কোন উপায় নাই 

অবৈষ্ণব মৰ্ত্য-মানব কখনও গুরু নহেন বা হইতে পারেন না। 
“মহাকুলপ্রস্থতোইপি সৰ্ব্ববজ্দেষু দীক্ষিতঃ। 
সহত্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ ৷৷” 


দিব্যজ্ঞান-প্রদাতা শ্ত্রীগুরুদেবই নিত্যপ্রভু। শ্রীল ঠাকুর 


মহাশয় বলিয়াছেন -- 
“চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই, 
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত ৷” 
আমার নিত্যমঙ্গলের জন্যই শ্রীপ্ুরুপাদপদ্ম = প্ৰপঞ্চ 
আগমন করিয়াছেন।  বিশ্বদর্শনের কবল হইতে উদ্ধার পাইতে 
হইলে শুদ্ধ বৈষ্ণবের সেবাকরা আবশ্যক । 
“মায়ীরে করিয়' জর ছাড়ান না যায়। 
সাধুকুপা বিনা আর নাহিক উপায় ৷৷” 
বিষয় গ্রহণ করার অর্থ ই আত্মন্তরিতা বা অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মতা। 
শুদ্ধ নামগ্রহণের পূর্বেই মন্ত্রগ্রহণ ও মন্ত্ৰদ্বার| অর্চার উপাসনাই 
কৃত্য। অচ্চা-মুন্তির উপাসনা না করিলে সংসার নাশ হইবে না। 
কদধ্যশীল ও গৃহব্রত ব্যক্তিগণকে সংপথের _-শুদ্ধ-ভক্তিপথের 
পথিক করিবার জন্যই অর্চনের ব্যবস্থা ॥ গৃহব্রতগিরি না ছাড়িলে, 
সৰ্ব্বস্ব কৃষ্ণসেবায় অর্পণ না করিতে পারিলে কৃষ্ণনাম হয় না। 
গৃহস্থ মনে করিবেন গৃহটি গ্রীনারায়ণের এবং তিনি তাহার 
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গাল্য কুকুররূপে গৃহে আছেন। নারায়ণকে প্ৰভুজ্ঞানে গৃহের 
র্ধন্ দিয়াই তাহার অৰ্চ্চন করিতে হইবে |  গৃহমেধিগণ সৰ্ব্বক্ষণ 
গ্লীহ্বরি ও গুরুকে পুজাবুদ্ধি করে না। তাহারা শ্রীগুরু ও অৰ্চ্চাকে 
ঘন বস্ত-সামান্যে দর্শন করে । শ্রীদাস গোস্বামী প্ৰভু যে ‘মন্ত’ বা 
মন্ত্র কথা বলিয়াছেন, সেই বিষ্ণুমন্ত্ৰের প্ৰদাতাই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। 
“নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুভ্রমত্র স্বরূপম্‌ 
। রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্‌ ৷ 
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকামাধবাশাং 
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত কৃপয়া শ্রী গুরুং তং নতোহম্যি ৷৷’ 
বদ্ধজীবের হরিনাম হয় না। অৰ্চ্চনের সমাপ্তি না হইলে 


হরিনাম হয় না।  অর্চনাধিকার হইতে ভজনাধিকার আরও 


উচ্চ কথা ৷ 
“যেন জন্মশতৈঃ পূর্ববং বাস্তুদেবঃ সমচ্চিতঃ ৷ 
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ন্তি ভারত ৷৷” 
“নিখিল শ্রুতিমৌলিরত্ুমীলা- 
ছ্াতিনীরাজিতপাদপদ্কজান্ত। 
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং 
পরিতস্ত্াং হরিনাম সংশ্রয়ীনি ॥৮ 
সুষ্ঠ, অর্জনের দ্বারা ক্রমশঃ নাম-ভজনের প্রতি গাঢ় শ্রদ্ধা হয় 
অর্থাৎ অগ্ঠী-বিগ্রহের সেবা-ফলে হরিনামে রুচি হয়। | 
“জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে- 
ধিরমসিত নিজধৰ্শ্মধ্যানপূজাদি যত্নম, ৷ 
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কথমপি সকুদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনীং যং 

পরম অমুতমেকং জীবনং ভূষণং মে ৷৷” 

‘কুষ্ণমন্ত হৈতে হ'বে সংসার তারণ। 

কৃষ্ণনীম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ৷৷” 

গ্রীল দাসগোস্বামি-প্রভুর গুরু-প্রণাম-মন্ত্রে 'নামশরেষ্ঠ শব্দে 

পরে 'মনুমপি পদের ব্যবহার থাকায় মন্ত্রের secondary 
:]]}1১01181002 কথিত হইয়াছে। উহাই প্রীচৈতন্য-চরিতামুর 
‘কৃষ্ণমন্ত্ৰ হৈতে হবে সংসার তারণ। কুষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষের 
চরণ ॥১__ এই বাক্যে পরিস্ষুট হইয়াছে। মুক্তিলাভ করিবার গঃ 
নিৰ্ম্মল হরিভজন আরম্ভ হয়। অমুক্তগণ কখনও শুদ্ধভাবে ভজ 
করিতে পারে না । কৃষ্ণকে ভোগ করা যায় না । তিনি অধো 
বস্তু৷ বিষ্ণু গরুড়বাহন অর্থাৎ ভক্ত তাহার ভোগ্য বাঁ পাগ৷৷ 
জাগতিক শুভাশুভ কৰ্ম্ম, ভাল-মন্দ, শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার- সকলই 
অভক্তির কথা । 


“কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কৰ্ম্ম ৷ 
সেই এক জীবের অন্ানতমো। ধৰ্ম্ম ||” 
কৃষ্ণভক্তির বাধক শুভ ও অশুভ কর্মে বা ইতর কার্যে! 
শত জন্ম কাটিয়া যাইতে পারে । আবার, এ অৰ্চ্চন বাদ দি 
গৃহব্রত হইলে ষাঁড়ের গোবর হওয়াই সার হইল। জারি 
বেশক্রমে অর্চনাগ্রহ ও শুদ্ধ কৃষ্ণসেবায় বাধা হইয়! দীড়ার়। ৰ 
ভজন পরিত্যাগ করিয়া যদি কেবল গৃহত্ৰতধৰ্ম্ম করি, তবে * 
হইবে না, বিত্তশাঠ্যই হইবে ৷ বিত্তশাঠ্য উপস্থিত হইলে | 


aoc ৯০৮০-২- - 
A 
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গেবায় যে অর্থ ব্যয় হইতে পারিত, তাহা মদ্যপানে ও বেশ্যালয়াদি 
মান, অপাত্রে ও অবৈধ কুকর্ম বায় হইবে । জড় বিত্তৈষণা, 
জড় বিগ্ৈষণা, জড় প্রতিষ্ঠৈবণা, বৃতুক্ষা, মুযুক্ষা প্রভৃতি দ্বারা 
পীড়িত হইলে কৃষ্ণের নুষ্ঠ স্মরণ হইবে না। বিভ্তশাঠাবশতঃ 
হরিসেবা না করিলে সমস্তই আমার ভোগে লাগিয়া আমাকে 
অধঃপাতের বা সৰ্ব্বনাশের পথে লইয়া যাইবে । শুদ্ধ হরিভজনই 
করিতে হইবে__“আরাধনানাং সৰ্ব্বেষাং বিষ্ঞোরারাধনং পরং?। 
নিত্রশাঠ্যে থাকিয়া হরিভজনের ভাণ করিলেও সুবিধা হইবে না। 
সামৰ্থ্য সত্বেও উৎসব করিব না, মহা প্রসাদ বিতরণ করিব না_ যদি 


| বিচার হয়, তাহা হইলেও বিশেষ অসুবিধা । ছুধ-কলা দিয়া সর্প 
| অৰ্থাৎ গুরুবৈষ্যব-বিদ্বেষীকে পোষণ করিলে পরিণামে দংশনই 





| লাভ হইবে । এক ব্যক্তি হরিভজনের অভিনয় করিতে আসিয়া 
| অপরের সহিত ঝগড়া করিয়া গৃহৰত হইল; আর এক ব্যক্তি 


ঝলিল-_-২০115101 is a M0OCKery-_ইহার| গুরুত্যাগী-_ 
[6028806. ইহাদের কপাল পুড়িয়া গিয়াছে। গুরুবৈষ্ণব- 
চরণে অপরাধ বাড়িতে বাড়িতে ঈশ্বর পৰ্য্যন্ত পৌছায়। শুদ্ধভক্তের 


| ছিদ্রান্বেষণ করিলে সৰ্ব্বনাশ হয়। 


“অপি চেং সুদুরাচারো ভজতে মামনন্তাভাক্‌। 
সাধুরেব স মন্তব্য সমাগ বাবসিতো হি সঃ ৷৷” 


যিনি একবারও মনে করেন হে কৃষ্ণ, আমি তোমার সেবা 


করিব, তুমিই একমাত্র আশ্ৰয়, সেইরূপ ব্যক্তিরই সুবিধা হইয়া 


থাকে। 
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“কৃষ্ণ তৌমার হঙ যদি বলে একবাঁর । 
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তা’রে করে পার ॥” 


‘এ সব করিয়া বামে, যা’ব আমি ব্ৰজধামে ৮ নিচে 
শোধিত হৃদয়কে বৃন্দাবন জানিয়া সৰ্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসেবা করিব, তায 
হইলে আর গৃহত্রতধর্ম্ম থাকিবে না। Our primary interest is 
the direct service of Krishna. অনিত্য তত্ব-প্রমূঃ 
বিচারের দ্বার! নিত্যতত্বের দোষ অনুসন্ধান করা বাতুলতা ও জি 
নিষ্ঠুরতা মাত্র। আমার দুঞ্চৰ্ম্ম যদি দূরে রাখিতে চেষ্টা না কি 
তবে আমি কৃষ্ণকে আক্রমণ করিবই ৷ পরদার-হরণাদি কাঁধ 
সম্পূর্ণভাবে বৰ্জ্জন না করিলে কৃষ্ণভজন হইবে না। ' যদি বণ 
যায়- কৃষ্ণ যে এ সকল লাম্পট্য করেন? তছুত্তরে বলি 
হইবে, কৃষ্ণই ত’ তাহা করিবেন ; উহা তাহার পক্ষে দোষের না 
পরন্ত গুণের। গোপীসকল অধোক্ষজ-সেবক | গোপীগণ 
তাহার এহণ--তাহার আকরণেরই পরিচয়, কেননা, তিনি যে নি 
অধোক্ষজ বস্ত,-তিনি মানুষের ন্যায় পঁচা শরীরধারিমাত্র নহে 
অক্ষজজ্ঞানী ভোগী ও ত্যাগিকুল কৃষ্ণলীলার পরমোপাদেয়ত: 
চমৎকারিত! বুঝিতে পারে না। গ্রীমন্মহা প্রভু ও ছয় গোস্বা? 
কৃষ্ণভজনের সব কথাই লোকের মধ্যে প্রচার করিয়াছেন। &£ 
গোস্বামী ও তৎপরবর্তাঁ পারিষদগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট হা 
শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাই সীল ভক্তিবিনোদ ঠা 
আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন-- 
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“প্রভুর কৃপায় ভাই, মাগি এই ভিক্ষা । 
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা ॥৮ 


আমরা কিন্তু গুরুবর্গের শিক্ষা গ্রহণ না করিয়া মনে করি 
জড় শাক্তেয়ধর্ম্মে থাকিয়াই ‘বৈষ্ণব’ বলিয়া নিজকে জাহির করিব !! 
কিন্ত ইহা বুঝিতে হইবে যে, প্রীগুরুপাদপদ্ধ ও বৈষ্ণব সাক্ষাৎ 
ভগবানেরই অন্তরঙ্গ। বৈষ্ণব ও মহাপ্রসাদ অন্য জড় বস্তুর সহিত 
সমান নহেন। 
“মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামত্রঙ্গণি বৈষ্ণবে | 
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্‌ বিশ্বাসো নৈব জায়তে 1৮ 


বৈষ্ণৱ আর অবৈষ্ণব সমান নহে, ভাত-ডাল আর মহাপ্রসাদ 


' সমান নহে, গোবিন্দ আর ইতর বস্তু সমান নহে, ভগবন্নাম ও অন্ত 


নাম সমান নহে। শাক্তেয়গণের বিচার--“যে গ্রামে শুদ্ধ বৈষ্ণব 
থাকিবেন, তাহাতেই সৌর, গাণপত্য, শাক্ত ও শৈব__এই অপর 
চারিটি তুল্যভাবে থাকিবেন না কেন? বৈঞুবের একান্তিক মত 


| কেন? বৈষুবেরা আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করিতেছেন, অতএব 
! তাহাদের, নামে কুৎসা রটাইব। আমর! প্রীবাসের গৃহের নিকটে 


নিশ্চয়ই মগ্ত-মাংসাদি রাখিয়া দ্রিব।” কিন্তু বৈষ্ণবগণ বলেন, 


| “তোমাদিগকে প্রবেশাধিকার দিব না 1” অবৈষ্ণবের বিচার 


“তোমাদের ধর্মই কি একমাত্র ধৰ্ম্ম? একমাত্র গৌড়ীয়মঠই কি 
ধর্ম-কর্ম করিতেছে? আমরা কি কিছুই করি না?” তদুত্তরে 


শুদ্ধ বৈষ্ণৰ বলেন--গৌড়ীয় মঠ বলেন-__“হা, আমাদের বৈষ্ণব- 
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ধৰ্ম্মই একমাত্র ধৰ্ম্ম । সৌভাগ্য হইলেই এ কথা এই জয়ে ৷ 
পরজন্মে কোন দিন বুঝিতে পারিবে” পাপিষ্ঠগণই শুদ্ধ বৈষ্ণৱে 
অবৈষ্ণবের সঙ্গে সমান মনে করে। 

আমরা শরীরের চিন্তা, পাশা-খেলার চিন্তা, নেশা করিবার 
চিন্ত৷--এই সকল চিন্তার হাত হইতে ছুটি পাইতেছি না। হরি 
ভজন আর কখন করিব ? ইহা আমাদের দুৰ্ব্বদ্ধি ও দুর্দৈবেই 
পরিচয়। কিন্তু যে হরিত্ভজন ছাড়িয়া দেয়, তাহারই রোগ 
হয় কিন্তু যিনি হরিসেবা করেন, রোগের মধ্যেও তাহার হরিমেবা 
প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। পরীক্ষিৎ মহারাজ সাত দিন মাও 
আয়ুঃ আছে জানিয়া আর ভোগের দিকে প্রধাবিত হইলেন না। 
তিনি বিপুল অর্থের মধ্য হইতেও একমাত্র পরম্সার্থই বাহিয় 
লইলেন, জীবের চরম-ক্কৃত্য সম্পাদন করিয়া গেলেন-ভিদি 
সাতদিনই বিশ্রজগৎ ভুলিয়া অন্ক্ষণ হরিকথা শুনিলেন। 
তখন আর তাহার বিষ্ণু ব্যতীত অন্য বস্তুর সেবায় ঘন 


গেল না ৷ তিনি বৈষ্ণব হইলেন-- বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেলেন 
তাহার বংশই বৈষ্ণব-বংশ । কিন্তু আমাদের পোড়া কপাল! 
আমর! কেবল অশ্লীল কথা ও চিন্তা করিতেই ব্যস্ত !! আগ 
কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাশ। পাইয়া অসুবিধায় পড়িয়া 
সমাবর্তন করিয়া পুল-পৌভাদি ক্রোড়ে লইয়া কৃষ্ণকে ছে 
হইতে নামাইয়া দিতেছি। কিন্ত কৃষ্ণকে ক্রোড়ে রাখি 
সংসার-বাসনা কমিয়া যায়, ধামবাস হয় এবং নিত্যমঙ্গল রা 
হয়। আসক্তি ভগবদ্গুণ-কীর্তনে ও প্রীতি ভগবঢ্ধা 
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করিতে হইবে__'আসক্তিস্তদৃগ্চণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে ৷’ 
[ অতঃপর দুষ্ট মন তুমি কিসের বৈষ্ণব ? গানটি সংকীর্ত্তন 


হয়| ] 





শ্রীপ্লীল প্রভুপাাছের হরি কথ। 
স্থান__গ্রীধামমায়াপুর, শ্রীযোগপীঠ 
কাল সন্ধ্যা, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ ইং 


আজ আমরা শ্রীমূত্তি-দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা কর্ব। 


| খ্ৰীমূৰ্ভ্ি-দৰ্শন ও পুত্তল-দৰ্শন সম্পূর্ণ বিপরীত। “আমরা ভোক্তা বা 
| দর্শক এবং শ্রীমূত্তি আমাদের দৃশ্য বা ভোগ্য’--এই বিচারটি 


কাল্পনিক দৰ্শন ৷ যা’কৈ আমরা ইন্দ্রিয়ভোগ্যজ্ঞানে ধারণা করছি, 


| দেখছি বা ছু"চ্ছি, তা” জগতের wooden বা clay-made বস্তু- 
| বিশেষ ; কিন্তু তাকে যদি আমরা শ্রীমুপ্তি বলে মনে করি, তবে 


আমরা অধোক্চজ ভগবানের শ্রীবিগ্রহ হ'তে বহু দুরে থাক্ব। 


৷ পরতন্ব, বহ ( four-folded Aspect of the Absolute 
| G০৫-॥e৭৭ ). বৈভব, অন্তৰ্য্যামী ও অর্চারূপে ভগবানের পঞ্চবিধ 


আবিৰ্ভাব ৷ These are five Manifestations of the 
Supreme Lord's Descent on five planes. On the 
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fifth plane He is অৰ্চ্চা ; whereas, on the first Plane 
that is, aS পরতত্ব He 19 One without a second. 
Geography and History should not search Him, 
অৰ্চ্চা is 30 merciful that He is acceptable even to 
our present senses. 

শ্রীবিগ্রহকে কিরূপ দর্শন কর্তে হয় এবং কে সেই দর্শনের 
অধিকারী, তা’ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীজগন্নাথ-দর্শনের লীলা হৃত 
অবগত হওয়া যায় । সাধারণ লোকের দর্শন হ'তে শ্রীমন্মহাপ্রডু বা 
তদাশ্রিত জনগণের শ্রীজগন্নাথ-দর্শন সম্পূর্ণ পৃথক্‌। সাধারণ 
লোকের চক্ষে জগন্নীথ-__হস্তপদশুন্য ও দারুময়মুন্তিবিশেষ | বিন 
শ্ীচৈতন্যদেব গ্রীজগন্নাথদেবকে হাতে বাঁশী ও মস্তকে ময়ূর পুচ্ছ 
যুক্ত, সৰ্ব্বচিত্ত- মনোহর, অদ্ভুত-সৌন্দধ্যশীলী ও সৰ্ব্বলোকাক্ষা 
শ্রীমদনমোহনরূপে দৰ্শন ক’রেছিলেন ৷ 

পঞ্চোপাসকগণ তা’দের নিজ-নিজ ধারণায় বিষ্ণু, শিব, শত 
প্রভৃতি রূপ দেখেন। তা’দের বিচার- “সাধকানাং হিতার্থায 
ব্ৰহ্মণো রূপকল্পনম_!? দয়ানন্দের প্রবন্তিত আৰ্য্যসমাজ - নি 
শেষবাদী, তা’র!--শ্রীমুত্তি-বিরোধী । জগতে পৌত্তলিক ও নিধি 
শেষবাদীর সংখ্যাই অধিক৷ পঞ্চোপাসক সম্প্রদায় মুখে বৰ 
স্বীকার করেও প্রাকৃত ইন্দিয়সমূহ দ্বারা স্রীমৃ্তিদরশনরূপ গো 
লিকতা, আবাহন কর্ছে। সাধারণ অজ্ঞ ভগবদ্বহিন্ুধ-গা$ 
ভগবদ্দৰ্শনের শাস্ত্ৰীয় বিচার, গ্রহণ করেনা! আমরা সাধারণ 
বিচারের অনুসরণ ক'রে শ্রীবিগ্রহকে পুন্তল ব'লে দেখব নাঁ। 
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কিরূপে ভগবানের অর্থাৎ তা’র শ্রীবিগ্রহ ও স্বরূপের দর্শন 
করতে হবে, তা’র উপায় বল্তে গিয়ে শান্ত ভগবন্মন্ত্রের ব্যবস্থা! 
করেছেন । সব্গুরু বা আচার্যের নিকট শরণাগত শিষ্য দীক্ষা-মন্ত্ 
লাভ করলে তা’কে শিক্ষা দেওয়া হয়_ কিরূপে ভগবানকে দেখ তে 
হবে। একজন ৪901017011৩ (গণিতজ্যোতিবিবদ্‌ ) এর গ্রহ- 
দর্শনের ও অন্য অজ্ঞ সাধারণ লোকের গ্রহ-নক্ষত্রাদি দর্শনের মধ্যে 
আকাশ-পাতাল ভেদ ৷ উপাস্য-বস্তুকে প্রাকৃতেক্দ্রিয় গ্রাহ্য অন্যবস্ত 
মাম্যে দেখতে হ'বে না; যেহেতু আমাদের নিধিবশেষ ধারণা, 
সেইজন/ কি মনে করা উচিত-_ ভগবানের শ্রীবিগ্রহের পরিবর্তে সব 
ফাকা দেখব? যারা ভক্তির কথা আলোচনা করে না, তারা 
্রীবিগ্রহকে মাটি-কাঠ-পাঁথর দেখছে । তা*দের এরূপ মাটিয়া 
দর্শন হ'তে ছুটি করিয়ে শ্রীমূত্তির অর্চনের জন্যই মন্ত্র । মন্তরদ্ারা 
অর্চনকালে ভূতশুদ্ধি বা সতশুদ্ধি অত্যাবশ্যক । বস্তুতঃ ভূতশুদ্ধি 
হ’লেই বহির্জগতের জড়দর্শন নিরস্ত হয়। তৎকালেই চিদিনত্দ্ৰিয়ে 


শ্রীবিগ্রহ সেব্য ও দর্শনীয় হন,--যেমন, অৰ্জুন যখন ধন্ুবিদ্ায় 


পারদণিতার পরীক্ষা দিচ্ছিলেন, তখন স্ুদূৱস্থিত বৃক্ষোপরি 
উপবিষ্ট কৃত্রিম পক্ষীর চক্ষুটিমাত্র দেখ ছিলেন ; আর কিছুই তী'র 


চোখে পড়ে নি. তদ্রপ আমাদের এই জড় ইন্দ্িয়দ্বার। অধোক্ষজ- 


বস্তু কখনও দৃষ্ট হ'বেন না ৷ জ্বীকষ্ণচৈতনাদেব শিক্ষা দিলেন 
শ্রীমৃন্তিকে নিজের জড়চক্ষে দেখতে যেও না. পুত্তলবুদ্ধি ভগবৎ- 


সেবার মহা-অস্তরায় ৷” 
ভক্তের বিচার তিনি কৃষ্ণের জন্য সংসার কার্বেন। তিনি 
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কোন বস্তু তা’র নিজের জন্য অথবা তা'র কোন দেহসম্পৰ্িত 
তথা-কথিত আত্মীয়স্বজনের জন্য রান্না ক’র্বেন না। ্রীবিগ্র 
আর্চন-জিনিষটা অত সহজ নয়। তাতে খুব সাবধান ইগ 
দরকার। ভগবন্নৈবেদ্য প্রস্তুতকরণের সময় বা রদ্ধনের সময় যি 
তাহা কোন লোভী ব্যক্তির বা কুরুরাদির দ্বারা দুষ্ট হয়, তবে ডা 
শীমৃণ্তির নিকট প্রদেয় হ'বে না। কোনও পাপী ব্যক্তির দ্বার 
ভাত, স্পুষ্ট বা দৃষ্ট কোন নৈবেদ্য ভক্ত ও ভগবানের সেবায় দে 
যা'বে না। অন্যের ভোগ্য বস্তু ভক্তের নিকটও দিতে হ'ব না 
ক্ষুধার্ত বা ভুক্ত ব্যক্তি শ্তরীবিগ্রহের জন্য রন্ধন কর্বে না। অর্চা- 
পূজায় অর্থাৎ অচ্চনকালে অত্যন্ত সাবধান হ'তে হ*বে। ]10000- 
clasts and iconographers should be discouraged. 
Both of them have misunder-stood the principle of 
অর্চন। A true devotee finds not only similarity 
but identity also of the Supreme Lord with 
শ্রীবিগ্রহ । Unless a man is fully initiated. he is not 
expected to vitualise wholly and Tightly. Jdolatty 
and hero-worship should be avoided. mortals 
should be avoided. _ 

দর্শকের চিন্তবৃত্তি ভক্তিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। শুদ্ধতক্তই 
ভগবানের সেবক, আর অভক্তগণই অন্যাভিলাধী, ক্ম্মা, জ্ঞানী, 
যোগী ইত্যাদি। ভোক্তু-অনিখানে আমাদের ভোগ্য বার 
জগন্নাথকে দেখতে যেয়ে পু'ইএর মাচা দেখে ফিরে আদি) 
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আমরা কেউ বল্ব--“জগন্নাথ ঠুটোরাম, তিনি ত’ কাঠের পুতুল । 
গঞ্চোপাসক বল্বেন -'্রীমর্তি-জিনিবটা আসলে পুত্তল, কিন্তু এ’র 
ভিতরে 50171 আছে বঙ্গদেশীয় “যদ্বা-তদ্বা*কবির বিচারও 
এরপ ছিল। তিনি জগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহকে কাষ্ঠ, অচল 
গুতুলবুদ্ধি রেখে গ্রীচৈতনাদেবকে সচল ভগবান্‌ জ্ঞান করেছিলেন ৷ 
্ীপ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অচ্চনের জন্য শান্ত্রবিহিত মন্ত্রসমূহ শ্রী গুরু- 
1 দেবই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। শ্রীপুর ও ভগবান্‌_ 
অধোক্ষজ বস্তু: তাহাদের অর্ন-প্রণালী শ্রীগুরুদেবই শিক্ষা 
দেন = | 
“প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনেন 
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েইপি বিলোকয়ন্তি। 
যং শ্যামনুন্দরম চিন্ত্য গুণম্বরূপং 
গোবিন্দমাদিপুরুবং তমহং ভজামি ॥” 
“তাজ্ঞানতিমিরান্ধসা জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়ী । 
চক্ষুরুত্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ৷৷ 
| অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্‌ ৷ 
তংপদং দশিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ ৷৷” 
“প্রাতঃ ্ৰীমন্নবদ্ধীপে দ্বিনেত্ৰং দ্বিভূজং গুরুম্‌ ৷ 
| বরাভয়প্রদং শান্তং স্মরেৎ তন্নামপূৰ্বকম্‌ ৷৷” 
‘শ্মৱেৎ তন্নামপূর্ববকম, ইহার অর্থ এই যে, অঁগুরুপাদপদ্মের 


নাম উচ্চারণ করুলে আমাদের $105505১১ ও perversity 


8014 করা হ’বে। Absolute Personএর সঙ্গে যী’র 
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adjustment হয়েছে, তিনি গুরুকে দেবতারূপে দেখা 
দেবতা-পূজায় একমাত্র গুরুর অধিকার । এজন্য দিবা 
দরকার । শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের প্রসঙ্গে "জীল সনাতন গোধা 
প্রভু আচাৰ্য্য বা গুরুদেবের লক্ষণ বলেছে 
“আচার, প্রচার--নামের করহ লি কাধ্য। 
তুমি--সৰ্ব্বগুরু, তুমি__জগতের আখ্য ৷৷” 
( চৈঃ চঃ অ 81১০৩) 
যিনি শ্রীনামের আচার ও প্রচার--এ’ দু’টী কা কার 
তা’র কাছ থেকে কষ্চভজন শিক্ষা লাভ কর্তে হ’বে অর্থাৎ তা? 
শিষ্য হ'তে হ'বে। খুব সাবধানে আচার্য্ের কাছ থেকে জজ 
শিক্ষা লাভ করতে হ'বে। শরীমন্মহা প্রভু বা পঞ্চতত্ব_দকনে 
গুরুর কাধ্য ক’রেছেন। শ্রীমহাপ্রতু স্বয়ং ভগবান্‌ হ'য়েও জগ 
শিরোমণির কাৰ্য্য ক'রেছেন। স্বয়ং বিধি-নিষেধের অতীত অব 
শিরোমণি হ’য়েও আ্ৰনিত্যানন্দ-প্ৰভু গৌরভক্তগণের মধ্যে গাং 
রাত্রিক বিচার প্রচলন ক’রেছিলেন। সে সময়ে গৃহস্থরূপেই অঃ 
মহা মহাভাগবত অবস্থান ক'রেছিলেন। পরবন্তি-কালে জাগি 
গোস্বামীদের কাধ্যসকল পরমার্থ-রাঁজো মহা-অনর্থ এনেছে 
তাদের বিচার _শৌক্র-ধারার মধ্য দিয়েই ভক্ত, বৈষ্ণব, ধা 
আচার্য বা গোস্বামি-বংশ চলতে থাক্‌বে। আমরা বলি- 
ডাক্তারের ছেলে প্রকৃতপক্ষে ডাক্তারই না হয়, অথচ যদি তার 


আমরা “ডাক্তার” বলে মনে ক'রে ৪৫1] দেই, তবে কারও রো? 
সারবে না। 





ডাক্তার হ'লে ত’ তবে ‘ডাক্তার’ বলা যায়? ব্রা 
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বাগোম্বামীর শৌক্রধারার পরিচয়ে গৌরব করা উচিত নয়। 
পূর্বপুরুষের কোন একজন লোক প্রকৃত ব্ৰাহ্মণ ছিলেন ব'লে 
পরবর্তী কোন পুরুষের প্রকৃত ব্ৰাহ্মণত! না থাকলেও কোন সুবিধা 
হবে না। জন-সমাজ হতে বা বালিশ লোকের চিত্ত হ'তে অন্য 
আবর্জনা উপ্‌ড়িয়ে দিয়ে পরমার্থবীজ বপন করা দরকার । 
মনুযুজাতিকে সমুহ অমঙ্গলের হাত হ'তে রক্ষা করতে হ’বে । 
ভবিষ্যতে যদি কেহ অভক্ত হ'য়ে যায়, ভবে তা’র জন্য কোন শ্রম 
স্বীকার কর্তে হ'বে না। ভক্তের সেবা করাই দরকার ।. 

“আরাধনানাং সৰ্ব্বেবাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্‌। 

তক্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমচ্চনম্‌ ॥” 

যিনি ভগবানের সেবা কর্ছেন, তারই সেবা করা দরকার । 

তবে ভগবন্তক্ত বলে ভূয়ো লোকের সেবা কর্লে কোনও লাভ 
হ'ব না। কলির প্রাবল্যে আজকাল ভক্ত বা বৈষ্ণবের নামে 
অনেক ভণ্ড ও পাষণ্ড দেখা দিচ্ছে । তাই শাস্ত্রের বচন 

“শুদ্ৰাঃ প্রতিগ্ৰহিষ্যম্ভি তপোবেশোপজীবিনঃ ৷ 

ধৰ্ম্মং বক্ষ্যস্তাধৰ্ম্মজ্ঞা অধিরুহো্যোত্তমাসনম্‌ 11 

শূদ্ৰ --শোককারী ৷ সে অত্যত্ত তুচ্ছ, ক্ষুদ্র অনিত্য লাভ-- 

পূজ|-প্ৰতিষ্ঠাদি নিয়েই বাস্ত ৷ তা'র স্বার্থে ঘা প’ড় লে সে চ’টে 
যা’বে। কিন্তু ভক্তের কোন অভাব নেই । ভক্তের একটা! 
জিনিষের পরিবর্তে হাজার বস্তু এসে যা'বে। জড়জগতে আসক্ত 
আমি অনা লোক হ'তে সেবা গ্রহণ কর্ব, 


ব্যক্তি যদি মনে করে, 
ব্রাহ্মণ তিনি--ষিনি বিশ্বপালক বৃহ্দ্বল্তুৱ 


তবে সে ত’ শূদ্র'। 


১৯৪ শ্রীল প্রভৃপাদের গোলোকবাণী 


আলোচনা করেন। ত্রান্মণই ভক্তির অধিকারী। ভগবদ 
থেকে যিনি হরিভজন করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। ঈশ্বরসেবাহীম 
বিমুখ ব্যক্তির সেবা কর্লে আমাদের মঙ্গল হবে না। ভক্ত 
কোন দেশে, কালে বা জাতিতে জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাই 
পরিচর্য্যা করুতে হ'বে। ভগবন্তক্তেরই আনুগত্য করা দরকার। 
নিজ-নিজ ক্ষুদ্ৰ বিচার নিয়ে থাক্‌লে হবে না। বাহিরের দিকে 
দর্শনের দ্বারা 10015501060 হওয়া উচিত নয়। বিবর্ত্বাদীদের 
হরি-গুরু-বৈষ্ব-সম্বন্ধে নানাপ্রকার চিন্তা । শ্রীগুরুপাদপন্ন আগ্রা 
ক'রে বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা কর্তে হ'বে। শ্রীরূপ গোস্বামী 
প্রভু ব’লেছেন-- 
“আদো গুরুপাদাশ্ৰয়স্তন্মাৎ কুষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণম, | 
বিশ্রস্তেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্মন্বর্তৃনম,॥৮ 

যিনি কৃষ্ণসেবার জন্য উপদেশ দেন, তিনিই একমাত্র সত্য 
সাচ্চা, অন্য সকল মিথ্যা বা বুটা। শ্যামা-ঘাসকেই উপড়াঃ 
হ'বে, কিন্তু ধানগাছকে কখনও উপডা’তে হবে না। ভক্ত ৫ 
অভক্ত-সম্বন্ধে নিৰ্ম্মল বিচার থাকা দরকার । পৃথিবীর সৰ্ব্বত্ৰ ও 
ভক্তির প্রচার হওয়া দরকার। 

“পৃথিবী পৰ্য্যন্ত যত আছে দেশ-গ্রাম ৷ 
সৰ্ব্বত্ৰ সঞ্চার হইবেক মোর নাম ৷৷” 
( চৈঃ ভাঃ অ ৪1১২৬) 

যে-সকল দেশে জৰীকুষ্ণচৈতন্যকে প্রচার না করা হ’ল, দে 

সেই দেশের মঙ্গল করা হ'ল না। Dr. Eckhart ( একতাট | 


ভাই প্রভূপাদের হরিকথা ১৯৫ 


Europe এর কতটুকু উপকার করতে পেরেছেন? জ্ীকৃষ- 
চৈতন্যদেব ব'লেছেন--ভগবন্তক্তের সেবার জন্য যত্ন কর। 

গুরুকে মনুষ্যবুদ্ধি কর্তে নেই, তার দোষ দেখতে হ'বে না। 
তুলসী গাছকে যদি অপ্রাকৃত-বুদ্ধি না করা হয়, তা’ হ'লে অপরাধ 
হাবে। 

কিছুদিন পূর্বে বাঙগলা-দেশে কতকগুলি শিক্ষিতাভিমাঁনী 
! ব্যক্তি, কেউ বা ভগবানের লীলাদির রূপক বা আধ্যাত্মিক 
নির্িবশেষপর ব্যাখ্যা, কেউ বা শাস্ত্ৰীয় সদাচারগুলির জড়বৈজ্ঞানিক 
বাবহারোপযোগী ব্যাখ্যা কর্বার জন্য অগ্রসর হ'য়েছিলেন। 
তীা’র কেউ প্রচার কর্লেন-- মাথায় টিকি রাখলে বজাঘাত দূর 
হয়, কেউ বল্লেন-_একাদশীত্রত করলে শরীর ভাল থাকে। 
পরলোকগত * * চূড়ামণি ধন্মব্যাখ্যা এবং * * সেন প্রভৃতি ভক্তির 
নামে মায়াবাদ প্রচার করলেন । ক্ষ * চুড়ীমণির কথা এই যে,-- 
ভক্তি মনেরই ধৰ্ম্ম; উহা তাংকালিক কাম-ক্রোধাদির ন্যায় উচ্ছাস 
বা ভাবুকতা-মাত্র। 

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সেবকন্থৃত্রে এখানে 

(ই্ৰীযোগপীঠে উপস্থিত) কেউ কেউ আছেন। মন্ুষ্যকে জাগতিক 
লেখা-পড়া। শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্ৰকৃতপক্ষে শ্রীচৈতন্যদেবের 
শিক্ষাই প্ৰদান করতে হ’বে। সময় ও স্থুযোগ চিরকাল থাকে 
না। make hay while the sun shines. সময় ( আয়ুঃ ) 
থাকৃতে থাকৃতে হরিভজনের স্থযোগ-মুবিধা গ্রহণ করা দরকার । 
জগতের বহু জায়গায় হরিকথা নেই। গৌড়ীয়মঠ ছাড়া হরিকথা 


১৯৬ শ্রীল প্রভূপাদের গোলোকবাণী 
আর কোথাও নেই । 
“নামশ্রেষ্ঠং মন্তুমপি শচীপুত্ৰমত্ৰস্বৱূপং 
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম, | 
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামীধবাশাং 
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়। শ্রীগুরুং তং নতোহন্মি ॥” 


০১০ 
রটে 


গ্রীল প্রভুপ।ছেরর হরি কথ। 
স্থান__শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর 
কাল-_সন্ধ্যা, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ ইং 


“ব্ৰহ্মাণ্ড ভ্ৰমিতে কোন ভাগ্যবান জীব | 
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাঁদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ৷৷ 
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ। 
শ্রববণ-কীর্তন-জলে করয়ে সেচন ৷| 
উপজিয়া বাড়ে লতা, ব্ৰহ্মাণ্ড ভেদি’ যায়। 
বিরজা, ব্ৰহ্মলোক ভেদি’ পরব্যোম পায় ।। 
তবে যায় তছুপরি' গোলোক-বৃন্দাবন ৷ 

I RE কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ৷৷” 


-(চৈঃচঃমঃ ১৫১- -১৫৪) 


ল্লীল প্রভুপাদের হরিকথা ১৯৭ 


জীবের জীবন আছে বলিয়া, সে ভ্রমণ করিতে পারে। 
বদ্ধাবস্কায় জীব ভ্রাম্যমাণ | ভ্রাম্যমাণ জীব, কোনটা কর্তব্য ও 
কোন্টা অকৰ্ত্তব্য--এ সমস্ত বিচার করিয়া কখনও অগ্রগামী, 
আবার কখনও পশ্চাদ্গামী হইতেছে। কেন ভ্রমণ করিতেছে, সে 
তাহা জানে না। বদ্ধজীবের বিচরণ-ভূমি কোথায়? উত্তর 
ব্ৰহ্মাণ্ডে। সে কেন ব্ৰহ্মাণ্ড ভ্ৰমণ করিতেছে, তাহারও কারণ 
৷ আছে। ব্রন্মাগু-ভ্রমণকারী জীবগণের মধ্যে ধীহাদের শ্রেয়ো- 
লাভের বিচার প্রবল হইয়াছে, তাহারাই সৌভাগ্যবস্তু। যাহারা 
ভাগ্যহীন, তাহার! ভোগ ও ত্যাগের জন্য সংসারে ভ্রমণ করে! 
ধাহাদের শ্রেয়োলাভের বিচার প্রবল হইয়াছে, অর্থাৎ যাহার! 
ভাগ্যবন্ত, তাহারা ভক্তিলতিকাঁর জন্যই জগৎ ভ্রমণ করেন । 
প্রশ্ন ভক্তিলতা-বীজের টব015615 কোথায় আছে? 
উত্তর-- তাহা এ শ্রীগুরুপাদপন্ধে । 
প্রশ্ন: বীজ লাভ করিবার পর কি করিতে হইবে? 
উত্তর - উহা বপন করিতে হইবে, তুলিয়া রাখিতে হইবে না। 
প্ৰশ্ন--বীজ সংগ্রহ করে কে? 
উত্তৱ--মালী ; মালী বীজ সংগ্রহ করিয়া পরে উহ! বপন 
করিয়া থাকে । 
“মালী হঞ৷ করে সেই বীজ আরোপণ। 
আ্ৰবণ-কীৰ্ত্তন-জলে করয়ে মেচন ॥* 
ভক্তিলতা-বীজ হৃদয়ক্ষেত্রে বপন করিতে ইইবে। তদুপরি 
নিরন্তর শরবণ-কীর্তনরূপ জল সেচন করিতে হইবে । 


১৯৮ শ্রীল প্ৰভুপাদের গোলোকবাণী 


প্রশ্ন কোন্‌ বস্তুর শ্রবণ-কীর্ভন করিতে হইবে? 

উত্তর-_-ভজনীয় বস্তুরই শ্রবণ-কীন্তন করিতে হই, 
আবার তাহার শ্রবণ না হইলে কীৰ্ত্তন হইবে না। আদৌ শর 
তৎপরে কীর্তন । 

যশহার সেবা করিতে উট অর্থাৎ যিনি ভজনীয়, ডি 
এই ব্ৰহ্মাণ্ডের মধ্যে নাই; ভজনীয় বস্তু প্রাকৃত ইন্দিয়গ্রায 
নহেন, তিনি--ব্ৰহ্মাণ্ডাতীত ৷ যিনি ব্ৰহ্মাণ্ডের অন্তৰ্ভুক্ত কোঃ 
‘বস্তুর সেবা করেন, তাহার দ্বারা সেই বাস্তব-বস্তুর সেবা হইল; 
উহার নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করা হইল । বঅ্ৰহ্মাণ্ডের কোঃ 
বস্তুর ভজন করিলে প্রকৃত ভজন হয় নাঁ। 

ব্ৰহ্মাণ্ডে ভজনীয় বস্তু পাওয়া যায় ন! বলিয়া ভক্তিলতাবীঃ 
ব্ৰন্ধাণ্ড ভেদ করিয়া যায়। শুধু তাহাই নহে; বিরজা, ব্ৰহ্মনোক্ং 
ভেদ করিয়া ভক্তিলতার গতি। 

চতুৰ্দ্দশ ভুবনের বহির্দেশে চিন্ময় জলময়ী বিরজা আছে৷৷ 
তথায় ত্রিগুণের কোনও আবিলতা নাই। 'রজঃ শব্দে ধূলি 
পঙ্ক। বিগত হইয়াছে রজঃ যাহা হইতে, তিনিই 'বিরজা- 
সেবস্থানে রজোগুণের কাধ্য নাই। ইহজগতে গুগত্রয়েরই গ্রাধাণ 
রহিয়াছে । এ স্থানে কোনও গুণবিশেষের উপর আসক্ত হই 
তাহা অন্য গুণদ্বয়ের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে । কিন্তু নিবজাঃ? 
কাৰ্য্য নাই৷ চতুর্দশ ভুবনের বাহিরে যে চিন্ময় জলরাশি, তাহ 
বিরজা। বিরজায় চিন্ময়. তরল জল। বিরজার পরপারে তেজো 
ভূমি--ব্ৰহ্মলোক ; ব্রঙ্গলোকে তারল্য-ধৰ্ম্মেৱ অভাব, যেহেতু তথা 
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গ্রত্রয়ের প্রবেশ নাই | বিরজা গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা লাভ করায় 
নিৰ্ধিবশেষ ভাবযুক্তা | তথায় কোন ভজনীয় বস্তু নাই। ব্ৰহ্ম 
লোকেও কোনও ভজনীয় বস্তু নাই। ব্রঙ্মলোকই নিধিবশেষ 
ধাম। 
‘উপজিয়া বাড়ে লতা ব্ৰহ্মাণ্ড ভেদি’ যায়। 
বিরজা-ব্ৰন্মলোক ভেদি’ পরব্যোম পায় ৷৷” 

এ স্থলে ‘পরব্যোম’ বলিয়া একটী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। 
‘ব্যোম’ শব্দের অর্থ আকাশ । জড়ব্যোম মায়িক বস্তু। আর 
পর- শ্রেষ্ঠ ব্যোম_বিষ্ধাম। এই ভূতাকাশ বা জড়াকাশ এক, 
দুই ও তিনের আয়তনবিশিষ্ট পদার্থকে স্থান দিতে পারে। কিন্তু 
তুরীয়, পঞ্চম বা ততোধিক মানের বস্তুকে স্থান দিতে পারে না। 
] গুণাতীত তুরীয় বস্ত-সকলের স্থানই পরব্যোমে। গুণাতীত 
কথাগুলিও তুরীয় স্থানেরই কথা । জড়াকাশ, ভূতাকাশ বা ইতর- 
ব্যোমটিই কুণ্ঠধৰ্ম্মযুক্ত ব্ৰহ্মাণ্ডের আধার । যাহা ইতরব্যোম বা 
উতাকীশ নহে, অথবা যাহা তদৃদ্ধে অবস্থিত, তাহাই “পরব্যোম? বা 
‘বৈকুণ্ঠ’ ৷ 
প্রশ্ন-পরবোযোমের কি শক্তি আছে? তথায় কিরূপ ধৰ্ম্ম 
অবস্থান করে? 

উত্তর__পরব্যোমে কেবল চেতনধন্মই আছে । উহা- অনন্ত 
ও সর্বব্যাপী । পরব্যোমে কৌন জড়ধর্ম্ম থাকে না। 


প্রশ্ন-পরব্যোমে কে থাকেন? 
উত্তর--তথায় চতুভূজ শ্রীবিষু-_ শ্রীনারায়ণ থাকেন। তিনি 
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বিষ্ণু অর্থাৎ ব্যাপকতা-ধৰ্ম্মবিশিষ্ট। পরব্যোমে চতুতভুজ নাযায় 
ব্যাপকরূপে আছেন । ইতরব্যোমে বা জড়াকাশে যে বিষ্ণু: 
প্রবেশ বা অবস্থান, তাহ] অন্তর্ধ্যামী-স্থাত্রে মাত্র ৷ ৰ 
পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ গোলোক-বুন্দীবনের নিয়া বৃত্ত। 
ব্ৰহ্মাণ্ড, বিরজা ইত্যাদি অতিক্রম করিলেও গোলোক 90168; 
নিয়োদ্ধ পর্য্যন্ত আমাদের উত্তম দৃষ্টির অর্থাৎ বিচারের গোচর হয় 
‘তদুপরি অংশ আমাদের উত্তম বিচারে বা দৃষ্টিতে আসে না। 
পরবোধমে ভক্তিলতা যাইতে পারে। কিন্তু লতা পরব্যোমে 
সেব্যের সেবাঁতে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া আরও উদ্ধে' যায়। 


"তদুপরি যায় লতা গোলোক-বুন্বাবন। 
কুষ্চরণ-কল্পবুক্ষে করে আরোহণ ৷৷” 


পরিবদ্ধমীন1 ভক্তিলত৷ বৈকুণ্ঠ অতিক্ৰম করিয়া গোলোক 
বুন্দাবনে পৌ'ছে ৷ 

প্রশ্ন = সে-স্থানে কি আছে ? 

উত্তর--কৃষ্ণচরণ-কল্পবুক্ষ আছে, তাহাতেই ভক্তিলতা শে 
আশ্রয় গ্রহণ করেন ৷ ভক্তিলতা কৃষ্ণপাদপন্নের পূৰ্ণ সেবা লাভ না 
করা পর্য্যন্ত কিছুতেই তৃপ্ত হন না। শুদ্ধভক্ত ধর্মার্থ-কাম'মোগ' 
এমন কি, চতুষ্িবধ মুক্তি পাইয়া বৈকুণেও গমন করিতে অভিগা' 
করেন না। শ্রীভগবান্‌ তাহার শুদ্ধ ভক্তের সম্বন্ধে বলেন, 


“সালোক্য সার্টি” সারপ্য-সামীটপ্যকত্বমুপ্যত। 
দীয়মানং ন গৃহৃত্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ৷৷” 
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তক্তিলতা ক্রমশঃ উদ্ধগতি লাভ করিয়া সাক্ষাৎ কৃষ্ণপাঁদ- 





| ধার সেবা লাভ করে । 
এইসব শিক্ষা শ্রীমন্মহ 
 ্লীবপগোস্থামী প্রভু স্ীগৌৱস্থন্দৰের শিক্ষা প্রচার ক 
গন্ধ ভক্তির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা এই, 
“অন্যাভিলাবিতাশুনাং জ্ঞান কন্মাগ্ভনাবু তম! 
আনুকুলোন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্রমা ৷৷” 
ইহজগতের লোক ভগবানের নাম অর্থাৎ বৈকৃঠনাম লাভ 
করিতে পারে না। কৃষ্ণের সেবা যেস্থানে হয় না, সে-স্থানে 
মন্যাভিলাষ থাকিবেই থাকিবে । ইহজগতে অন্যাভিলাষ, কৰ্ম্ম 
[বা নিজের ভোগ এবং জ্ঞান বা ত্যাগ_-এই সকল কথাই আছে। 
| কিন্তু এই সকল পরিহার করিয়া একমাত্র শুদ্ধভক্তির আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে হইবে ; কঞ্চের অনুকুল অনুশীলন করিতে হইবে, 
প্রতিকুল অনুশীলন করিতে হইবে না। 
ভগবদ্বস্তু ইন্দ্রিযগ্রাহ্য নহেন। স্থতরাং তিনি ইহজগতের 
গ্রাপ্যবন্ত নহেন। জ্রীৰপ গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট 
হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াই এই সকল সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন । 
এএতদীশনমীশশ্ত প্রকৃতিস্থোইপি তদ্গুণৈ। 
ন যুজ্যতে সদাত্মনৈষথা বুদ্ধিত্তদাশ্রয়া |” 
( ভাঃ ১।১১।৩৮ ) 
স্ধামের খুলিকে সামান্য ধূলি মনে করিবেন না। শ্ীধামের 
‘প্রাকৃত’ বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই 


প্ৰভু প্রীরপগোস্বামী প্রভুকে দিয়াছেন । 
রিতে যাইয়া 





রজঃকে যদি 


২০২ শ্রীল প্রভূপাদের গোলোকবাণী 


মম 


অমঙ্গল হইবে। আর অপ্রাকৃত বলিয়া জ্ঞান হইলেই ৃ 
হইবে। শ্রীধামের ধূলি নাসারন্ম দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ বি 
হৃদয়ের মলিনত| দূর হইবে। ইহারা সমস্তই চেতন, ইহার 

সামান্য ধূলি বাঁ মলিন বস্তু নহেন। আমাদের হৃদয় মলিন, মৌ 

মলিনতা বিদুরিত হইলেই শ্রীধামের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য ও মাহা 

শুদ্ধসত্ব-হৃদয়ে উপলব্ধি হইবে। শ্রীধামের ধুলিকে কৃষ্ণকাফ' 

গণের অপ্রাকৃত পদরজঃ জ্ঞান করিয়া ধারণ করিলে নিত্য-বলা | 
হইবে। শ্রীধানের এই সকল ধূলিকণা-- যাহ! প্রীভগবানের চর | 
রজঃ স্পর্শ করিয়াছেন, তাহাদের কৃপায় আমাদের চেতনতা লা 
হইবে । আমরা যেন প্রীধামের ধূলিকে প্রাকৃত-মলিন বন্ত-্ঞান 
'নাসিকায় বন্তাচ্ছাদন না দেই। শ্রীধামের এই ধূলি সাধারণ ধুনি 
নহে ৷ এরা সমস্তই চেতনময় ধুলিকণা। এই ধূলি দ্বারা আমাদের 
চেতন উদ্দ্ধ হইবে,._-আমাদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইবে। 
আমাদের নিদ্ৰিত চেতন-বুত্তিকে জাগাইতে হইবে ৷ নিদ্রাকান 
চৈতন্য বিলুপ্ত হয়: কিন্তু তৎকালে যে অভিন্রতা-লাভ হয়, তা 
জাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট হয় না। নিদ্ৰিত অবস্থায় স্বপ্পে আমরা যে 
ঘটনা দেখি, তাহা সত্য বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাহা ‘ণিথ৷ ৷ 
নিদ্রাকালে দৃশা-জগতের জ্ঞানের বস্তু থাকে ন|। নিদ্রাকালেব! 
মনে মনে চিন্তাকালে বস্তুর অস্তিত্বের উপলব্ধি হয় ন|। আমরা 
জাগ্রত অবস্থায় যে-সকল বৃক্ষলতা দেখিয়া থাকি, তাহাদিগের গণ 
অস্তিত্ব আছে। নিদ্রাকালে এ স্থুল বস্তুর অস্তিতও বুঝা যায় গা! 
কিন্ত নিদ্রার মধ্যে ম্বপ্নকালে যে অভিজ্ঞান হয়, তাহা রব 
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অভিজ্ঞতা! স্মৃতি-পথে জাগ্রত হয় মাত্র । স্ুযুপ্তি বা ঘোর নিদ্রার 
সময় নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও জান! যায় না। "“স্বুখমহম্‌ স্বাপ্সম্‌_ 
আমি স্বুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম”_এই কথা কে বলে? যাহার 
নিদ্রা-ভঙ্গ হইয়াছে - যে জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহারই এই উক্তি । 
ইহার অর্থ এই প্রকার--আমার এইরূপ নিদ্রা হইয়াছিল যে, 
আমি কিছুই জানিতে পারি নাই । এদিকে দৃশ্য বস্তুর ক্রম- 
৷ বিকাশ হইতেছে। নিদ্রায় আমার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু দৃশ্যের 
অস্তিত্ব নাই । জাগর-কালে আমারও অস্তিত্ব আছে, আবার দৃশ্য 
বন্তরও অস্তিত্ব আছে। জগতে অবস্থান-কালে জাগর-কালের এই 
যে দ্রষ্টা ও দৃশোর অনুভব, তাহা অল্পক্ষণের জন্য । আত্মার 
জাগরাবস্থায় ‘আমি, দশা ও দর্শন’_সকলই নিত্য । বস্তুসিদ্ধি- 
প্রাপ্তিতে আমার অস্তিত্ব নিতা, দুশ্য নিত্য ও দর্শনও নিত্য । 
নিদ্ৰাকালে জ্ঞানের বিপত্তি ঘটে । সুধুপ্তি, নিদ্রা (স্বপ্ন ) ও জাগর, 
--এই তিনটী অবস্থার বিচার মায়াবাদীরাও করে । মায়াবাদীর 
বিচারে জাগরকালে নিধিবশেব অদ্বৈত চিন্মাত্র-উপলব্ষিই জ্ঞান- 
সিদ্ধি ৷ চিদ্রাজো যে ড্রষ্-দৃশ্য-বিচার, তাহা মায়াবাদীর কল্পিত 
নিদ্রা বা নুঘুপ্তির অবস্থা নহে বা তাহা কোন গুণের বিকার নহে; 
তাহা__নিগুণ ও নিত্যজ্জান-স্ুখময়ী অবস্থা । জাগরকালে দৃশ্য- 
জগতের অস্তিত্বেও অনিত্যত্বের উপলব্ধি হয় । আমাদের ইহজগতে 
অবস্থানকালে যে ক্ষণিক জাগ্রদবস্থা, তাহাতেও বৃদ্ধির দুর্বলতা ও: 
সনবীর্ণতা-হেতু আমাদের সকল বিষয়ের বিচার মোটেই ঠিক হয় না । 
আবার নিদ্রাকালে আমি দেখিতে পাই- আমি মরিয়া গিয়াছি, 
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আমার শরীরটা লোকে পুড়িয়া ফেলিয়াছে। যখন আম 
স্বাধিষ্ঠানে অর্থাৎ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকি-_ আমাদের বিরূপ 
হইয়া স্বৱপের জ্ঞানোদয় হয় অর্থাৎ প্রকৃত জাগরণ হয়, ভুয় 
আমরা নষ্ট কৃষ্ণ-স্মৃতি পুনরায় লাভ করি, তখনই আত্মদর্শন-চাঃ 
হয়। তখন এই জগতের সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় 
আমি দেখিতে পাই,_আমার নিজ-ম্বরূপ, স্বধাম ও স্বনাম 
রূপাদি। তখন স্পষ্ট উপলব্ধি হয় আমি এইটি টা 
আমার মৃতদেহ পড়িয়া রহিল। ক্ব্ণক্বপায় ও নিজের 
শরণাগতি-ফলে জীবের স্বরূপসিদ্ধি হইলে তাহার অঙিত্বঃ 
সকল কাৰ্য্যই অবিনাশি ও নিত্য হয় ৷ যখন আমি কৃষ্ণ 
পাদপন্মের সেবায় প্রতিষ্ঠিত হই, তখন জগৎ স্বপ্নের ন্যায় বোং 
হয়। তখন নিত্য, চিন্ময়, রস-বিচিত্রতাময় অবিনাশি-জগত 
অবস্থান এবং নিরন্তর কৃষ্ণ সেবা! লাভ হয়। 

সেই নিত্যলোকে হলাদিনী, সন্ধিনী ও সম্থিং_ এই তিনটা 
শক্তির ক্রিয়া লক্ষ্য করি। সে-স্থানে আমাদের সম্পূর্ণ স্বভাবে 
কথা আছে। ভগবন্তক্ত ইহজগতে অবস্থান করিলেও সেই স্বতা 
নিত্য অধিষ্ঠিত থাকেন। তাহার নিত্য প্রতীতি, নিত্য! দেব 
নিত্য-নিরবচ্িন্ন আনন্দ লাভ হইতেছে । কিন্তু ইহজগতে জী 
গণের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ নাই। বিশ্বদর্শনটিই বিকৃত প্রারঃ 
দৰ্শন ৷ তাহাতে নিতাত্বের ব্যাঘাত হইতেছে । এ স্থানে আননের 
অভাব! নিরন্তর দুঃখ এখানে প্রবেশ করিতেছে । অনিতা ৭ 
যদি আমাদের সেব্য হয়, তাহা হইলে উহাই বস্তুর প্ৰাঃ 
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বিকার-দর্শন | উহাতে বাস্তব বস্তুর দর্শনের ব্যাঘাত হইতেছে । 
এই বিশ্বেও অনিতা নব নব আনন্দ দেখা যাইতেছে ৷ সেইজন্য 
এই বিশ্বকে 1109016০৮ ( অপূর্ণ ) বলা হয়৷ বিশ্ব চিজ্জগতের 
বিকৃত প্রতিফলন বলিয়া ইহাতেও অনিত্য সত্তা ও জ্ঞানানন্দের 
বিকৃত অবস্থান আছে। বিশ্বটা অবর-স্থান। এই বিশ্ব অজ্ঞান, 
বাধাযুক্ত ও অসম্পূৰ্ণ এই স্থানে নিত্য নবনবায়মান আনন্দ ও 
উত্তরোত্তর আনন্দের বৃদ্ধি নাই। এ স্থানে বাস্তবিক কোন ভাল 
কথানাই। এ স্থানে হেয়তা বা অবরতা আছে এবং দুঃখ বলিয়া 
একটা জিনিষ আছে। পৃথিবীতে সর্বত্রই অসম্পূৰ্ণতা আছে। 
ধাহারা দৃশ্য পাধিব-জ্ঞানে বিমুঢ, তাহারা বরভূমির কথা বা 
পরজগতের ধর্মের কথা কিছুমাত্র আলোচনা করেন নাই। বর, 
পর বা শ্রেষ্ঠস্থানের কথা আমাদের আলোচিত হয় নাই বলিয়াই 
বা তাহা আমরা জানি না বলিয়াই জগতের ক্ষুদ্ৰ ও সঙ্ধীণ কথাকে 
আমরা বহুম'নন করিতেছি । যে স্থানে বরধর্ম্ম বা শ্রেষ্ঠধৰ্মম 
বিরাজমান, সেই স্থানের নিত্য বরধশ্মের সহিত জগতের অবর 
জড়-ধৰ্ম্মের যদি তুলন করি, অথবা অবর ধর্মকে যদি বর ধৰ্ম্মের 
উপর আরোপ করিতে যাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অমঙ্গল হইরে। 
এই জগতে কিছুদিন কৰ্ম্মফলে মহা সুখ আসিয়া উপস্থিত হইল; 
আবার তাহার পর মহা দুঃখ আসিয়া পড়িল। এই স্থানে 
আমাদের normal condition যদি কেবল অশান্তি হয়, তাহা 
হইলে ইহা আমাদিগের বাসযোগ্য স্থান নহে। পৃথিবী শাস্তি- 


প্রিয় ব্যক্তির বাসস্থান নহে। অশাস্তগণের জন্যই এই পৃথিবী । 
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এ স্থানে নান! প্রকারের অশান্তি-প্রস্তাব, নানা প্রকার probe 
এ স্থানে ভগবদ্বিমুখ-জীবের জনা ভগবানের chastaising 10 
রহিয়াছে। আমর! জড় সুখের আশায় খুব ঘর-বাড়ী, জায়া৷ 
জমি ও স্বজন-বান্ধব সংগ্রহ করি । কিন্তু মহাজন বলেন," 
লাগিয়া এ ঘর বাধিন্ু, অনলে পুড়িয়া গেল ৷’ এ জনই মা 
পিঙ্গল! বেশ্যার উক্তি দেখা যায়-- 
“আশা হি পরমং দুঃখং, 
নৈরাশ্যং পরমং স্থুখম্‌ ৷” 

চিজ্ঞগৎ ও জড় জগতের বৈশিষ্টোর আলোচনার অগা 
আমাদের নির্ধিবশেষ চিন্তার উদয় হয়। এ জগতের দেশ, ক? 
পাত্র ও নাম-রূপাদি অনিত্য বলিয়া সেই পরজগতেও অথণ্ড 0 
কাল, পাত্র ও নিত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলার অস্তিত্ব নাই, এ 
কল্পনা করা মহা-মূঢ়তা-মাঁত্ৰ। অপ্রাকৃত জগতের প্রেম 
নিত্য। সে-স্থানে অসম্পূর্ণত! বলিয়া কোন কথা নাই। ভগবান 
সেবায় নিরাশ! বলিয়া কোন কথা নাই । ভগবানের সেবা করি 
এত সুখ উপস্থিত হয় যে, তাহার পরিমাণ ও গতিকে থামান ৰ 
না। আমরা সেই অনিত্য সুখের জন্য এ হেন পাপ নাই-* 
: করি না; হেন কাধ্য নাই - যাহা অনুষ্ঠান করি না, তথাপি a 
স্থথ পাই ন!। আমরা সামান্য সুখ লাভের জন্য কন্মের বি! 
পরিশ্রম এবং মস্তিষ্কের ও মনের চিন্তা মহা আলোড়ন করি 
জাগতিক সুখ--দুঃখেরই তাৎকালিক নিবৃতিসাত্র । যে চা 
৷ জন্য আমরা প্রাণপাঁত করিতে প্রস্তুত, তাহা ভগবৎসেবকের ৰ 





নি 
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নিতান্ত উপেক্ষার বস্তু মনে হয়। ভগবানের নিক্ষপট সেবা ফলে 


যে শুদ্ধ স্বরূপ লাভ হয়, তাহা নিত্য । 

প্রকৃত মঙ্গলাকাজ্কী ভৃত্য কখনও তাহার প্রভুর আসন 
বলপুৰ্ব্বক গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন না। ভগবন্ভতে র বিচার-_- 
তিন্নি প্রভু. আমি দাস’; “তিনি খোদা, আমি বান্দা। মায়া 
বাদীর ‘অহং ব্ৰহ্ধাক্মি ও নুফী-সম্প্রদায়ের “অনলহক্‌? অর্থাৎ “হাম, 
খোদা_এই সকল কুবিচারে কেবলই অস্ুবিধার কথা ; এই সকল 
অতি ক্ষুদ্ৰ ও তুচ্ছ বিচার ৷ এইরূপ বিচারে কেবল যথেচ্ছাচারিতা 
ক্রমশঃ বাড়িয়াই যাইবে । এই প্রসঙ্গে হিতোপদেশের সেই 
নীলবর্ণ শুগালের কথা মনে পড়িল। নীলবর্ণ শৃগাল কিন্তু 
শুগালই ; সে সিংহও নহে, ব্যাত্ৰও নহে । সে প্রাণের ভয়ে 
আত্মরক্ষা করিতে যাইয়া এক রজকের নীলপরিপুর্ণ বৃহৎ ভাণ্ডে 
পড়িয়া গিয়।ছিল। শৃগালটী মনে করিল যে, এই যে তাহার 
অদ্ভুত বর্ণপ্রাপ্তি, ইহা দ্বারাই সে তাহার স্বভাবকে ঢাকিতে 
পারিবে । তখন সে ব্ৰহ্মা-কৰ্ভৃক প্রেরিত ও বনরাজ্যের এবচ্ছত্ৰ 
সম্ৰাট, বলিয়া নিজকে ঘোষণা করিল। তখন সিংহ-ব্যাস্াদি 
এ নীচ-প্রাণীর বর্ণদ্বার। প্রতারিত হইয়া, তাহার ভয়ে ভীত 
হইয়া অধীনত স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু পরে শৃগাল যখন 
তাহার স্বাভাবিক ধ্বনি করিয়া উঠিল, তখন বনের শ্রেষ্ঠ জন্তগণ 
লজ্জায় অধোবদন হইল এবং তাহার প্রতারণা বুঝিতে পারিয়া 
তৎক্ষণাৎ তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। 


অতএব দাসের পক্ষে প্রভুর সজ্জায় সজ্জিত হইবার চেষ্টা 


পশুগণ 
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অপেক্ষা সেই নিত্য-প্রভূর অর্থাৎ ভগবানের সেবক হওয়ার বি? 
থাকাই ভাল। ‘আমি খোদা", ‘আমি গুরু এইরূপ বিচার ! 
কেবল অমঙ্গলেরই কথা আছে। পুর্ণের সেবা করাই কর্তব্য, ধর | 
বস্তুর সেবা করা কর্তব্য নয়। প্রত্যেক জীবের অন্তঃকরণে ভগা 
আছেন ৷ স্থৃতৱাং ‘জীবে সম্মান দিবে জানি’ কৃষ্ণজ 
আমি যদি ভগবানের সেবা করি, তাহা হইলে কোনও বন্ধত 
ঘুণ| করিতে পারিব না। ভগবংসেবাতেই জীবের চেতনার 
ক্ফ,ত্তি হয়। 

জগৎ-_আমাদের পরীক্ষার স্থান। এই যে ভাগ 
নানাপ্রকারের বস্তু, এই যে বাবজা গাছের কাটা, ইহারা দম 
আমাদের পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। জীবের চেতনধঃ 
অৰ্থাৎ সেবা-গ্ররৃভিতে কোন দোষ প্রবেশ করিয়াছে কি? 
অর্থাৎ জীবের সেবা-বৈমুখ্য ঘটিয়াছে কি না, তাহা 
দেখিতে হইবে; নিজের ও অপরের সেবা-বৈশুখ্যরূপ দো 
নিরাকরণের জন্য দ্র করিতে হইবে । দোষকেও < 
বলিয়া দর্শন হইলে লেবার বাধা হইতে পারে না। জা 
অসম্পূৰ্ণ বস্তু নহেন আমি ভগবানূকে বঞ্চিত করিয়া নিছে 7 
বা ভোগ লাভ করিব_ ইহা অস্থরের কাধ্য। সেবাবিমুখতার্দ 
মুড়তা থাকিলে কখনই স্থুবিধ| হইবে না। জগৎ জগন্নাথ ভগা 
ভোগ্য ভূমি, জীবের ভোগ্যভূমি নয়। এই জগতের গ্র্জো 
বস্তরই যখন একজন মালিক থাকেন, তখন তীহার অনুমতি 
লইয়া আমি কিছুই ব্যবহার করিতে পাৰিব না। যদি মাগি 





২০৯ 


প্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করি বা নষ্ট করি, তাহ! হইলে দণ্ড পাইতে 


[হইবে। মালিক যদি অনেক থাকেন, তাহা হইলে" অনেকের 


| অশ্ুমতি লইতে হইবে ৷ 
ফখকি' দেওয়ার বিচাঁরটাই নিহিত রহিয়াছে। 
নাই’--এই মনে করিয়া যদি দ্রবাগুলি যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করি, 
হা হইলেও মালিক আমাকে ছাঁড়িবেন না। সকল জিনিষেরই' 
৷ ক একমাত্র ভগবান্‌ ৷ জিনিষগুলি আগার নিকট গচ্ছিত 
আছে মাত্র ।  ] am a humble custodian of the Great 
Proprietor. স্থতরাং ভগবানের জিনিষ গুলি আমাকে ভগবানের 
সেবার জন্যই রাখিতে হইবে, অপর কাধ্যের জনা নহে । 
ভগবানের বস্তু ভগবানের সেবায় অর্পণ না করিলে আমি কর্তৃব্যট্যুত ্ 
হইয়' অন্ুুবিধা বরণ করিলাম ৷ 
ঈশাবাস্যনিদং সৰ্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগং। 


তেন তাক্কেন ভুক্জীথা মা গৃধঃ কসযসিদ্ধনম, ৷৷” 
( ঈশোপনিষৎ ) 


অনেক মালিকের অস্তিত্ব-স্বীকারের মূলে 


গ্রীল প্রভূপাদের হরিকথা 
“কেহ মালিক 


If the Master thinks it proper that I should 
Grace. then 1 should 


Accept some portion as His 

[৫০ 0181 Tf the proprietor is denied the privilege 
of a particular thing, 1 am not then serving Him. 
Just as, when the master of the house takes his 

| Share the rest is distributed among others, simi- 


larly this’ world belongs to my Eternal ‘Master. 


| 


| 


২১০ শ্রীল প্রভুপাদের গোলোকবাণী 


I should first offer my things to my Master, then] 
shall humbly accept the share alloted for me a 
Mahaprasad. So ] must offer every thing to Hip ৰ 
first of all and then accept most humbly as His. 
Grace whatever I require for His service. The 
best of the devotees think that whatever is given 
by Him 15 the only thing which they should accept 
by doing justice to that as a bit of Grace coming 
down from God. The grossness of the things 
need not be considered when once offered and sent 
down as Grace by God. 

‘প্রাণিমাত্ৰে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে ৷’ ভূতোদ্বেগ দেও 
বৈষ্ণবের কর্তব্য নয় । ‘আমি কৃষ্ণদাস’ এই অভিমান ন! থাকিলে 
প্ৰভুত্ব জাগিবেই এবং প্রভুত্ব কামনা হইতেই ভূতপীডুনবুি 
জাগিবে । 

আমাদের ন্যায় ভগবানের প্রাকৃত মন ও চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি 
নাই। তাহার সকল চিদিন্দ্ৰিয় আছে, তিনি নির্ধিবশেষ নহেন। 
তিনি সৰ্ব্বন্ত, দ্ৰষ্টা ও ভোক্ত৷ ৷ «আত্মা বা অবে দ্ৰষ্টব্য; শ্রোতবো! 
মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ ৷)৮_ | 

 শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর গুরুদেব শ্রীসনাতন গোস্বামী প্র! 
তিনি ভক্তিসিদ্ধান্তের আচার্য্য । তিনি ভক্তিরসাচাধ্য। গ্ৰীম্‌ন্নহাএ 
তাহার দ্বারা জগতে ভক্তিসিদ্ান্ত প্রচার করাইয়াছেন। . জগে 


গ্রীল প্রভূপাদের হরিকথা ২১১ 
ঢক্তিসিদ্ধান্ত ব্যতীত যে-সকল কাৰ্য্য দেখা যায়, তাহা শুদ্ধভক্তি- 
বিরোধী ; তাহাতেই জীবের সমূহ আনুবিধা ঘটিয়াছে। শ্রীসনাতন 

| গোস্বামী প্রভু নিত্যকাল গুরু বা আচার্যের কাধ্য করেন। তিনি 


নিত্যকাল সম্বন্ধ-তত্তের কথা বলেন। তিনিই সম্বন্ধতত্বীচার্্য ৷ 


মহাপ্রভু সন্নযাসগ্রহণলীলার পর শ্রীরন্দাবনে গমনকালে 
সপাৰ্ধদ গ্রীরামকেলি-গ্রামে পদার্পণ করিয়াছিলেন । তথায় 
্রীরপ-সনাতন তাহার পাদপদ্মে দৈন্য, আর্তি ও নিবেদন জানাইয়া 
শঃণাগত হইয়াছিলেন। লক্ষ লক্ষ লোক গ্রীন প্রভুর দর্শনের 
জনা উদ্মত্ত । অনেকেই গৃহ-বিস্ত ছাড়িয়াও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাং 
অনুসৱণে উদ্ধত হইয়াছিলেন।  রামকেলির নিকটেই প্রবল 
মুদলমান নুপতির রাজধানী গৌড়নগর অবস্থিত ছিল। সন্ন্যাসী 
বেষধারী হইলেও মহাপ্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাং অগণিত লোক অন্ত সরণ 
করিতেছে দেখিয়া মহা প্রভুর অতিমর্তা ব্যক্তিত্ব এশ্বধ্যের কথা 
চিন্তা করিতে করিতে গৌড়ের বাদশাহের মনে সন্দেহ উপস্থিত 
হইল । তিনি মনে করিলেন--'শ্রীচৈতন্যদেব বুঝি তাহার রাজা 
কাড়িয়া লইবার জনা আসিয়াছেন ! তিনি আরও ভাবিলেন _ 


রাজোর প্রজা ও কর্মচারীরা আমার অধীন হইলেও আমার পশ্চাৎ 
আর যে ব্যক্তি সাধারণ 


নখ 


4 


পশ্চাং সৰ্ব্বস্ব ছাড়িয়া ধাবিত হয় না। 
লোককে খাওয়া-পরা কিছুই দেয় না. তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যখন 
এত লোক ছুটিয়াছে তখন তিনি নিশ্চয়ই আমা অপেক্ষা বলবান্‌। 
অতএব সন্ন্যাসী হইলেও ইহা হইতে ভয় পাওয়ার কারণ আছে। 
মন্মহা প্রভু কিন্তু বাঁদশাহের এক কপ্দকও গ্রহণ না করিয়া 


২১২ শ্রীল প্রভুপাদের গোলোকবাণী 


তাহাঁকে-পরম ধনে ধনী করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু বাদশাহের 
হৃদয়ে উহার বিপরীত'বিচার হইয়ীছিল। আবার 'বাদশাহের মনে = 
এই. ভয়ও- হইয়াছিল, যে,.ব্রীগৌরহরি ছুই চারি দিন এইস্থান 
থাঁকিলেই-তাহা'র পরমসহায় রূপ-সনাতনকে আত্মসাৎ করিবেন। 
যদিও বুদ্ধিমান্‌ বাদশাহ মহাপ্রভুর এঁশ্বধ্য৷শুনিয়| ও জানিয়া বিশ্ব = 
হইয়ীছিলেন এবং বলিয়াছিলেন--- 
“বিনা দানে এত লোক যশ'র পাছে-হুয়। 
সেই ত’ গোসাঞা, ইহা জীনিহ নিশ্চয় ॥ 
রাজা কহে শুন, মোর মনে যেই লয়। 
সাক্ষাৎ ঈশ্বর, ইহা নাহিক সংশয় ৷৷) 
। চৈঃ চঃম5:১।১৬৯, ১৮০) 
বুদ্ধিতে বৃহস্পতি শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বাদশাহের : 
ভাল.বিচারও যে পরমুহুর্তেই মন্দ হইতে পারে, তাহাতে কোনও 
নিশ্চয়তা নাই, এইরূপ বুঝিয়া এবং পাছে, শ্রীগৌরসুন্দরের বৃন্দাবন 
গমনে সে বাধা জন্মায়, সেইজন্য: শ্রীমন্মহাঞ্ভুকে ইঙ্গিতে 
বলিলেন,-- 


“যাহা সঙ্গে চলে, এই লোক লক্ষ কোটি। 
বৃন্দাবন যাইবার এ নহে পরিপাটী ৷৷” 
(চেঃ চঃ মঃ ১২২৪) _ 
‘্ৰীমন্মহাপ্ৰভূৱ সহিত অনেক “অনধিকারী ব্যক্তিও বৃদ্দাণ 
যাইবার জন্য ব্যস্ত: হইয়াছিল। তাহারা মনে করিয়াছিল_ 
মহাপ্ৰভু বুধি, কিছু ঃবুজক্রগী দেখাইবেন-? কিন্ত 'অনধিকারী 


শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা ২১৩ 


বন্ধজীবগণ কেহই বৃন্দাবনে যাইবার যোগ্য নহে। তবে বৃন্দাবনে 
| যাইবেন কাহার] ?. উঃ ধাহাদের শুদ্ধ বিচার হইয়াছে। 


“অন্যের হৃদয়-_মন, মোর মন- বৃন্দাবন 
‘মনে’ ‘বনে’ এক করি? জানি । 
তাহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়, 


তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি ৷৷” 
( চৈঃ চঃ মঃ ১৩১৩৭ ) 

| শাহাদের সৰ্ব্বক্ষণ ভগবানের ভজনের প্রবল-প্রবৃত্তি উদিত 
| হইয়াছে, তাহাদেরই বৃন্দাবনে যাওয়ার অধিকার ৷ মূর্খ বহিরঙ্গ 
| লোকদের-__যাহাদের কেবল খাওয়া-দাৎয়া-থাকার বিচার, তাহা- 
| দের অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে যাওয়ার অধিকার নাই। অন্য দেশে 
& যেইরূপ আহার-মিদ্রাদি প্রাকৃত ব্যাপার রহিয়াছে, শ্রীবৃন্দাবন 
সেইরূপ প্রাকৃত ভোগ বা ত্যাগ করিবার স্থান নহে । শ্রীবুন্দাবন- 
ভূমি---বিবয়নিশ্মুক্ত কৃষ্ণান্ুরাগী জনগণের নিত্য ভজন-স্থান। 
এইজন্য শ্রী মন্মহা প্রভু বৃন্দাবনে যাওয়ার কালে সমস্ত বাজে লোক- 
গুলিকে ছাড়িয়া দিলেন। তিনি একাকী বৃন্দাবনে যাইবার বিচার 








করিলেন। 

শ্লীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী বা শ্রীপ্রছায় ব্রহ্মচারী শ্রীমন্মহা প্রভুর 
জন্য ধ্যানযোগে কুলিয়া হইতে বৃন্দাবন পর্ষ)স্ত পুষ্পময় গমনপথ 
বাধিতে আরম্ভ করিলেন। গৌড়ের নিকটবর্তী ‘কানাই নাটশালা) 
পধ্যন্ত সেই পথ বাঁধা হইল, তৎপর তাহার চিত্ত বিচলিত হইয়া 
ধ্যান-ভঙ্গ হইলে শ্রীহৃসিংহানন্দ কহিলেন_- “এবার মহাপ্রভু 


২১৪ শ্রীল প্ৰভুপাদের গোলোকবাণী 
কাঁনাই-নাটশ'ল। পর্য্যন্ত যাইবেন, বৃন্দাবন পর্য্যন্ত যাইবেন না। 
গ্রীল নৃসিংহ! বন্ধচারী শ্রীমন্মহাঞ্ভুর গমনপথ বিক্লপ উত্তম 
ভাবে সজ্জিত করিয়াছিলেন, তাহা শরীচৈতন্য-চরিতাযমৃত পাঠকগণ 
অবগত আছেন 
ক্লীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরনুন্দরের বেলায় 

“বুন্দীবন যাইবার এ নহে পরিপাটা।” বলিলেও নিজের অন্তর 
স্থির করালেন যে, যে-কোন প্রকারে বৃন্দাবনে যাও যাই প্রধান 
কৰ্ত্তব্য শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা-শক্ত 
প্রার্থনী করিতে লাঁগিলেন। শ্রীসনীতন গোস্বামী প্রভু এই আদ 
স্থাপন করিলেন যে, জী৷মন্মহাঞভুৱ শ্রীটরণীশ্রয় করিয়া তাহার 
কপাশভ্তি ল'ড করিলে তবে বৃন্দাবনে যাওয়ার বা থাকার 
অধিকার হয়, 


Gale 


শ্রীমন্মহগুডু পশ্চিমদেশে তাহার কথা প্রচার করিবার 

নিথিত্ত প্রীরপ এভু ও শ্রীসনাতন প্রভু এই ছুই সেনাপতিকে গ্রেরূ 
করিয়াছিলেন শ্রীল রূপ-সনাতন প্রভুদ্ধয় মূঢ় ও ভক্তি সদাচারহীন 
পম্চিমদেশবাদিগণকে ভক্তি ও সদাঁচার শিক্ষা দিয়া ছিলেন! 
ভক্তিই সঢদ!চাব। তাঁহারা উভয়েই শুদ্ধ কৃষ্ণভজন এবং সা 
আচার শিক্ষ' দিয়াছিলেন। অভক্তিই অসদীচাব ৪ মু 
তাই পররপ-সনাতনের সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোনানী গা 
বলিয়াছেন = 

“পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার ৷ 

তাহা প্ৰচাৰিল ছু'হে ভক্তি-সদাঁচার ৷৷” 


গ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা ২১৫ 
অনাচার দ্বিবিধ অর্থাৎ অসৎসঙ্গকারী বা সাধুসঙ্গে ভজনরূপ 
| সদাচার-বিহীন এবং মূঢ় অর্থাৎ যাহাদের বুদ্ধি কম--যাহাঁরা 
পরমার্থের সন্ধান করে না, যাহারা পারমাথিক-প্রদর্শনীর শিক্ষা 
গ্রহণ করা অপেক্ষা গঙ্গা-স্নানে পুণ্যসংগ্রহ করাকে অধিক ভাল 
কাজ মনে করে। পণ্চিমদেশের কেহ কেহ এক ঘটি জলের দ্বারা 
সর্ধপ্রকার কাৰ্য্য সমাধান ও একটা বস্ত্র জীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত 
অধৌত অবস্থায় চিরজীবন পরিয়া থাকেন। উহারা অধিকাংশই 
বুভুক্ষু ফলভোগকামী কর্ম্মকাণ্ডী ও মুমুক্ষু শুষ্ক-ত্যাগবৈরাগী হইয়া 
ব্ৰহ্ম বা পরমাত্ম-সাধুজ্যের অনুসন্ধান-রূপ জ্ঞানাদির দ্বারা আচ্ছন্ন ৷ 
আমরা সেই গ্রীল রূপ ও শ্রীল সনাতন প্রভুকে তাহাদের প্ৰেষ্ঠ 
গ্রীল রঘুনাথের ভাষায় প্রণাম করি-- 

“আদদানস্তণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ । 
শ্রীমদ্রপপদাস্তৌজধুলিং স্তাং জন্মজন্মনি ৷৷” 
“বৈরাগ্যযুগভক্তিরসং প্রযত্ৈরপায়য়ন্‌ মামনভীগ্দ,মন্কম্‌। 

কৃপাুধির্ষ: পরদু:খলুখী সনাতনস্তং প্রভুমা শ্রয়ামি ॥” 
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শ্রীল প্রভুপ।ছের ভরি কথ। 
স্থান__শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর 
কাল--সন্ধযা, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ ইং 


“নমে! মহাবদীন্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে। 

কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনায়ে গৌরতিষে নমঃ ॥৮ 
যে কৃষ্ণ চম্পকাভদ্যাতিবিশিষ্ট, সেই গৌরতিট, শ্রীকৃষ্ণকে 
আমি নমস্কার করি। এই স্থলে স্যামনুন্দর কৃষ্ণকে নহে, গৌরি, 
কৃষ্ণকেই নমস্কারের কথা বলা যাইতেছে । নাম, রূপ, গু, 
পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলার দ্বারা বাস্তব-বস্তুবিষয়ক জ্ঞান-লাভ হয়। 
সেই বাস্তব বন্তুটির নাম- শশ্রীকৃষ্কচৈতন্য; তাহার রূপ-_গৌরবর্ণ, 
তাহার গুন-_-মহা-বদান্যতা, তাহার লীলা-_ কৃষ্ণপ্রেম-গ্রদান। 
প্রেম-প্রদান-লীলা ছুই প্রকারে হয়__সাক্ষীদ্ভাবে ও গৌণভাবে। 
ইহজগতে যে-সকল নিত্যসিদ্ধ মহাঁভাগবত আগমন করেন, তাহারা 
সাক্ষাদ্ভাবে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন। প্রপঞ্চে অবতীর্ণ নিত্যমুক্ত 
জীবই প্রেমের মালিক ৷ এ সকল নিত্যসিদ্ধগণের বা বিদেহমুক্ত' 
গণের কিছু মায়াবদ্ধ মন্ুয্যের ন্যায় প্রাকৃত দেহ নাই । তাহারাও 
কৃষ্ণ-প্রেম লাভ করেন। মুক্তির বা স্বরূপসিদ্ধির পর ধাহাদের 
বস্তুপিদ্ধি হইয়াছে, তাহারাও কৃষ্-কৃপা অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম লাভ 
করেন। পরিকরবৈশিষ্ট্যকে ইংরেজী ভাষায় entourage বা 
paraphernalia বলে ৷ যাহারা সর্ধতোভাবে প্রভুর মনোহভীঃ 





শ্্ীল প্রভুপাদের হরিকথা ২১৭ 


গুরণ করেন, তাহারাই মুখ্য পরিকর এবং সাক্ষাদ্ভাবে প্রেমের 
অধিকারী । আর, যাহার! গুণজাত জগতে থাকিয়াও শ্রীগৌর- 
দুন্দরের মৃহা-বদীনাতার আশ্ৰয় গ্রহণ করিয়া সাধন করিতে করিতে 
প্রীঞ্চভজনে অগ্রসর হইতে থাকেন হারাই গৌণ পরিকর । 
তাহারাও স্বরূপসিদ্ধির পর বস্তুসিদ্ধিতে সাক্ষাৎ পরিকর বা মুখ্য 
পরিকর হইবেন কুষ্ণপ্রেমলাভকারী ভক্তগণ মুখ্য পরিকর ৷ 
আর, যাহারা ভৌম-লীলায় মহাপ্রভুর মহাবদানা-লীলার আশ্রয়ে 
শ্রদ্ধা বা লোভপূৰ্ব্বক শুদ্ধভজনদ্ারা সহায়তা করেন, ত'াহারাই 
গৌণ পরিকর ৷ ভজন করিতে করিতে স্বপরূসিদ্ধির পর পাঞ্চ- 
ভৌতিক দেহের পতন হইলে তাহারাও মুখ্য পরিকর হইবেন। 


“যথা নগ্যঃ স্তন্দমানাঃ সমুদ্ৰে অস্তং গচ্ছন্তি 
নামরূপে বিহায়। 








তথা বিদ্বান নামরূপাদ্‌ বিমুক্তঃ পরাৎপরং 
পুরুষমুপেতি দিব্যম্‌ ॥” 

( যুগুকোপনিষং ৩/২।৮) 
জড়জগতে মায়াবদ্ধ মানুষের দেওয়া মায়াবদ্ধ মানুষের নামটি 
কিন্তু কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা ইত্যাদি এই জড়- 
জগতের কোন প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় নহে । ইন্দ্রিয়জন্ঞানে আমরা 
যাহা দর্শন করি, তাহাই ভোগের দৰ্শন ৷ মানুষের ভ্রান্ত ইন্দ্ৰিয়ের 
দ্বারা বা অক্ষজজ্ঞানের উপলব্ধ যে পদার্থ, তাহাই “মায়া? । 
‘আমি দ্ৰষ্টা, আমি কৰ্তা”, এই বুদ্ধিতে ভগবান্‌ ও ভগবন্ধক্তকে যে 
দর্শন, তাহাই মাহিক দর্শন, তাহা বঞ্চনা ৷ ‘আামি দেখিব না, 


তাংকালিক ৷ 


২১৮ শ্রীল প্রভৃপাদের গোলোকবাণী 


আমার ইন্দ্ৰিয়-সকল রোধ কৱিব’- ইহা ত্যাগীর ফিচার । When 


the Object is wrongly conceived or Supposed to te 


within our sensuous field, when the Object is 
Subject to our sensuous test or inspection. 01011 
13 called ভোগময় দর্শন বা বদ্ধ-দর্শন ৷ জাগতিক এঁধৰ্য্য দেখিয় 
লোভ করা এবং উহ্থাদিগকে ইন্দিয়ের অন্তর্ভূক্ত করিবার চে 
করাই বহিন্মুখ বিচার । “আমরা কতৃ্থাত্রে যে দেখি, শুনি, চি 
করি, অথবা আমর! ভাঙ্গিতে বা গড়িতে পারি’ ইহাই বন্ধন 
বা আধ্যক্ষিকতা। আধাক্ষিকতা পরিত্যাগ করিয়া সৰ্ব্বক্ষণ অধো 
ক্ষজেরই সেবা করিতে হইবে ৷ 
“অনর্ধোপশমং সাক্ষান্তক্তিযোগমধোক্ষজে ৷ 
লোকস্যাজীনতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্‌ ৷৷) 

আধ্যক্ষিকের দর্শনই ভোগীর দর্শন | The mundane 
Objects are reciprocated by our present senses. 
Those who have got affinity to lord it over then 
276 ভোগী ৷ Those who do not like worldly ple? 
sures are called ত্যাগী বা জ্ঞানী; কিন্তু শুদ্ধভক্তের বিচাঃ 
এই যে, 'বস্তুগুলি-_-আমার ভোগের জন্য নয়, কিন্তু বন্তসকল” 
ভগবানেরই সেবার জন্য। সকল, চেতন ও অচেতন বন্₹ 
কৃষ্ণেরই সেবার জন্য ৷ সুতরাং all our activities should 
tend to His unalloyed service—'হযীকেণ হৃযীকেশ-েবণ 
ভক্তিরুচ্যতে’। A]] our services must target to Hin 


শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা ২১৯ 


| ০01. আমাদের যাবতীয় হৃষীক দ্বার! হ্ববীকেশের দেবা করাই 
| দরকার । All are servitors of Krishna. we shall 
| not deprive them of their service. All are offering 
| services to Him. তিনি আমাদের সেবা গ্রহণ করুন, --ইহাই 
৷ আমাদের প্রার্থনীয় হউক ৷ যদি ইটগুলিকে আমার ঘরের জন্য 
| বাবহার করি, তবেই অস্থুবিধা হইল: কিন্তু ভগবানের মন্দিরের 
৷ কাজে লাগিলেই আমাদের সুবিধা হইল । অচেতন পদার্থগুলি 

যদি ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়, তবেই তদ্দার৷ উহাদের 

সদ্ধাবহার হইল; আর জীবের ইন্দ্রিযতর্পণে নিযুক্ত হইলেই 
[08101707916 objects should 





উহাদের অসদ্বাবহার -হইল। 
be engaged to the service of the Supreme Lord. 
+ Our sense should be directed to His service. We 
should resist all our nasty temptations without 
applying the mundane objects for our sensuous 
enjoyment. All objects are really and essentially 
properties of Godhead. These are never meant 
/ for the enjoyment of the conditioned people. 11 
is wrong and mistake to think that the things are 
created for us. Nothing 13 for our sensuous 
enjoyment. Everything should be properly adjus- 


ted for the service of Godhead. 


২২০ শ্রীল প্রভূপাদের গোলোকবাণী 


“ঈশাবাস্তমিদং সৰ্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ । { 
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথ। ম। গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্‌ ৷৷” 

All things are meant for His service, Iu 
them be directed for His service. They are mean 
to be offered to the Lord through our real servin 
aptitude. Entities with souls or without souls, 
it matters little, must be applied to His servic 
unconditionally for the gratification of His trans 





cendental senses. 
শ্রীচৈতন্যদেব-_মহাবদান্য অর্থাৎ তিনি উৎকৃষ্ট বা অতিরি 
দাতা। - এই জগতের তথা-কথিত প্রতিষ্ঠাশালী লোকেরা অনিতা 
বস্তুর আদান-প্রদান করিয়াছে-বা করিবে । : কিন্তু শ্রীটৈতনাদের 
যে বস্তু দান করেন, তাহা'নিত্য ।- তাই শ্রীল কবিরাজ গোষামী 
প্রভু অনন্ত বিশ্ববাসীকে শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া বিচার করি 
বলিয়াছেন 
“আকৃষ্ণচৈতন্য-দয়! করহ বিচার | 
বিচার করিলে. চিত্তে পা’বে চমৎকার ৷৷” 
শ্রীচৈতন্যদেব is (he ‘Highest Giver or the Bes! 
Benefactor. He imparted transcendental sound" 
the receiving ears of His sincere audience. 
শ্রীচৈতন্যদেব কাহাকেও কিছু প্রাকৃত দ্রব্য দেন নাই; কের 
_ শচী-মাতাকে একটি নারিকেল ফল আনিয়া দিয়াছিলেন। ভর 
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এ দেশে নারিকেল কল ছিল নাঁ। সুতরাং শচী-মাতাকে নারিকেল 
ফল পাইতে দেখিয়া সকলেই বিশেষ বিস্মিত হইয়াছিলেন ৷ কিন্তু 
| মহাপ্ৰভু ইহ-জগতের নারিকেল-ফল দেন নাই, জানিতে হইবে । 
Here that cocoanut was & transcendental thing. 
The mother was transcendental and the Giver was 
also transcendental. শচী-মাতা অপ্রাকৃত জগতের লোক 
বলিয়া অপ্রাকৃত নারিকেল লাভ করিলেন ৷ মহাপ্ৰভু যহাকে 
দান করেন, তিনি অবশ্যই মায়াকে transcend ( অতিক্রম ) 
করিয়াছেন । যিনি মায়াকে 08059500 করিতে পারেন নাই, 
তাহাকে কিছু দেন নাই। বস্তুতঃ শ্ৰীচৈতন্যদেব অতি দুর্লভ বস্তু 
যশহাকে-ভীহাকে দিয়েছিলেন । ““চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার” 
_এই স্থলে দাতা কে? তিনি কি দিয়াছিলেন ?- ইহা বিচার 
করিতে হইবে । তিনি জাগতিক কোন বস্তু কাহাকেও দেন নাই 
ইহা পরম সত্য ৷ মহাপ্রভুর দান জড়জগতের কোন রকম দানের 
তুল্য নহে। ক্ষুধার্তকে অন্ন দেওয়া" রোগীর রোগ দূর করা! 
ইত্যাদি তাৎকালিক অনিত্য দয়ার কার্য্যের সহিত প্রীচৈতন্য-দয়ার 
কৌন প্রকারেই তুলনা হইতে পারে না। অভক্তগণ তাহার প্রতি 
যে অবিচার করিয়াছেন, তাহা প্রাকৃত বিচার, সুতরাং উহা 


তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই । কোনও শুদ্ধভক্ত তাহার 
নিকট হইতে জড় দান গ্রহণ করেন নাই ৷ তিনি কোনও প্ৰাকুত 


জড়বদ্ধ জীবকে কখনও প্রাকৃত বস্তু দান করেন নাই। তিনি 
পারমাথিককে পরমার্থ যে কৃষ্ণপ্ৰেম, তাহাই দান করিয়া- 
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ছেন। প্রাকৃত জগতের দেওয়া-নেওয়া খ্রীমশ্বহ 
প্রদান-লীলায় নাই৷ 
“চৈতনাচন্দ্রের দয়া করহ বিচার । 
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥” 
মহাপ্রভুর দয়া ০০০9071%র ( প্রাকৃত অর্থ-শাস্ধের ) জিনি 
নয়। শ্রীচৈতন্যদেব কৃষ্ণপ্রেম প্রকৃষ্টরূপে দান করিয়াছেন। কৃ 
যাহাতে প্রসন্ন হন, সেইরূপ কার্যের জনাই তিনি উপদেশ 
দিয়াছেন। যেহেতু অচেতন মনুষ্য-জাতি অচেতন বস্তু নিয়াই 


যথেষ্ট সন্তষ্ট আছে, সেই হেতু যথেষ্ঠভাবে মায়িক বস্তুর দ্বারা বঞ্চি 
হইয়া যাইতেছে ৷ | 


[প্রভুর গ্রে 


ইহ-জগতে যত রকমের অচেতন পদার্থ আছে, সকলই 
হরিসেবায় নিযুক্ত হইলে তবে সার্থক হইবে । Here you se 
heaps of bamboos. When you see” the bamboos 
Used for sheds Where people will hear 17091110110, 
then that will be" the highest utilization of bam: 
boos. শ্রীহরিমন্দির ও ভক্তের সেবার জন্যই এই সকল প্রথা 
ব্যবহৃত হইতেছে। পারমাধ্িকের সকল কাধ্যই অপ্রাকৃত। ৰ, 
true devotee does Not do anything for his sensuous 
enjoyment. শুদ্ধ ভক্ত নিজের বা আত্মীয়-স্বজনের জন্যও কোন 
কাজ করেন না; কিন্তু AbsolUeএর ( অদ্য়জ্ঞানের ) জনাই 
সকল করেন ৷ [7513 always true to the service of the 
Supreme Lord. পরিচ্ছিন্ন বস্তুর জন্য কাধ্য কৃত হইলে তাহা 
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নিশ্চয়ই কুফল আনয়ন করিবে । কিন্তু আমাদের চক্ষে যাহা 
পরিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্ৰ বস্তু বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে, তাহাও ভগবানের 
সেবায় নিযুক্ত হইলে আমাদের পরম মঙ্গল হইবে । 

“নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্ৰেম প্রদায় তে। 

কৃষ্ণায় কৃষ্চচৈতন্যনায়ে গৌরত্বিষে নমঃ ৷৷” 

I submit to You who are মহাবদান্য, that is, 
who are the Great Benefactor showering blessings 
onall. I submitto You who are the ‘Iranscen- 
dental. Authority. Ibow downto Sri Chaitanya- 
deva who is Krishna Himself and is my All of all. 
Nothing can exist without Him. His name is 
1 Krishna Chaitanya. He is Krishna Himself — 
because He dictates us one and all to serve 
Krishna only, He knew Himself to be Krishna 
in full. So He was advising everyone to serve 
none but Krishna. কৃষ্ণ পূৰ্ণ আকর্ষক বস্তু। সেই পূর্ণ 
৷ আকর্ষক বস্তুটী খণ্ড নহেন। যদি তিনি খণ্ড বস্তু হইতেন অর্থাং 
যদি তাহার শক্তি অল্প হইত, তাহা হইলে তদপেক্ষা বৃহত্তর অন্য 
কোন বস্তু নিশ্চয়ই তাহাকে আকধণ করিত। তাহার উদ্ধণ বা 
সম কেহই নাই, তিনিই আকর্ক, আর সকলেই আকৃষ্ট । অণু- 
চেতনের প্রতিই পূর্ণচেতনের আকষণ হয় চেতন অচেতনকে স্পর্শ 
করে না, অথবা অচেতন বস্তু চেতনের আকষণ উপলব্ধি করিতে 


২২৪ শ্রীল প্রভুপাদের গোলোকবাণী 





পারে না। চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে, কিন্তু উহা কাঠ-পাথরৰে | 
আকৰ্ষণ করে না। কৃষ্ণও তদ্রপ আমাদের অস্থি-মাংস গ্রহণ ৷ 
করিবেন না। তিনি আমাদের চেতনকেই গ্রহণ করিবেন। এট 
জগৎ হইতে সংগৃহীত আমাদের অস্থি-চর্পা এই জগতেই 1৩9 | 
buted হইবে ৷ হরিবিমুখ দেহের এই মাংসপিণ্ড শৃগাল-কুকুরেই 
ভক্ষ্য হুইবে ৷ As long as we think ourselves to be 
within this boné and skin, there is no chance of | 
serving Him. We cannot anthropomorphise. 
Pphytomorphise or zoomorphise Him. Sri Rup 
Prabhu the Lord of the Gaudiyas prostrated 
before the Supreme Lord at the confluence of the 
Ganges and the Yumna with this verse of 1000 
tion.— 





“নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্ৰেমপ্রদায় তে। 
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনায়ে গৌরত্বিষে নমঃ ৷৷” 
যশহারাই প্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর অকপট আন্ুগতা করিবে, 


তশহারাই শ্ীচৈতন্যদেবের কৃপা পাইবেন,_ তশহারাই কৃষ্ণগ্ৰা | 
লাভ করিবেন। 


“আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে. 
আর সব মরে অকারণ ৷” 
আমরা যদি শ্রীকৃষ্চৈতন্যকে আশ্রয়পে সর্ধাচার্যা্ 
রূপেও জানিতে পারি, তথাপি তাহার অনুগ্রহ পাইবার আন 
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আছে। তাহাকে বিষয়বিগ্রহরূপে জানিবার সৌভাগ্য না হইলে, 


আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিলেও জীবের মঙ্গল হইবে। তিনি আমাদের 
শরণাগতি দেখিয়া কুপা-পূৰ্ব্বক তাহার বিবয়-বিগ্রহত্ব প্রদশন 
করাইবেন। যাহার! জড়জগতের আকর্ষণের বাহিরে গিয়াছেন, 
উহারাই এ সকল শ্লোক ও গীতির অর্থ বুঝিতে পারিবেন । 
অক্ষজ জ্ঞান লইয়া অথবা পুরুষাভিমানে এই সকল পদের অর্থ 
বুঝিতে গেলে বিষম বিবর্ভ-জনিত কুতর্ক ও অনর্থের সমষ্টি হইবে। 
প্রাকৃত-সহজিয়া ও বাউল-সমাজে এই সকল পদের নানা বিকৃত 
অর্থ দেখিতে পাওয়া যায় ; তন্দারা নারকীয় বিচারেরই পুষ্টি হইতে 
থাকে । যাহারা চেতনের সৌন্দর্য্য দেখে না, তাহারা জগতের 
অনিত্য অচেতনের সৌন্দধ্যেরই মোহে পতিত হয়! আমরা মায়া- 
মূঢ় হইয়া যে চতুৰ্ব্বৰ্গ প্রার্থনা করি, শুদ্ধ কুষ্ণভক্ত তাহা পাইলেও 
উপেক্ষা করেন ৷- 

“সালোক্য সার্টিসারূপা-সামীপ্যৈেকতমুপাত। 

দীয়মানং ন গৃহৃস্তি বিনা মৎসেবনং জনা? ৷৷" 

(ভা? ৩।২৯।১২ ) 
ভগবন্তক্তগণ ধন, জন, এশ্বর্া -এ সকলের প্রতি থুৎকার 


করেন । A true devotee is always busy about the 


Transcendental Truth. 
ন পারমেষ্ঠাং ন মহেন্দ্রধিষ্য ন সাৰ্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্‌। 
বা ম্য্যপিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ ৷৷” 


ন যোগনিদ্ধীরপুনর্ভবং 
( ভাঃ ১১১৪১৪ ) 
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ভ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন -ঘিনি আমার প্রতি চিত্ত সমর 
করিয়াছেন, তাদৃশ পুরুষ আমা ব্যতীত ব্ৰহ্মপদ, ইন্দ্ৰপদ, সার্ক. _ 
ভৌমপদ, পাঁতালরাজ্যাধিপতা, অণিমাদি-যোগসিন্ধি অধরা | 
মোৌক্ষপদ-লীভে ইচ্ছা করেন ন!। 
কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড কেবল মায়ামূঢ মূর্খ লোকদিগের জন্য। 
Fools alone are busy with কম্মকাণ্ড and জ্ঞানকাণ্ড। 
In one word, they alone are misguided. কিন্তু শা | 
বলেন,_-“যেন কেনাপুযুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।? ০5০- 
lute Truth Krishna must be sought at all costs. 
‘চণ্ডী’তে মায়াকে বহুধ্ধপিণী বলা হইয়াছে । মায়া বহুরূপিণী | 
হইয়া সংসারের তথা-কধিত আক্মীয়গণের উপর বিশ্বাস জন্মাইয়া = 
দেয়। যত অনিতা তত্ব আছে,তাহাদের প্রতি আকর্ষণ উৎপাদন 
করে ৷ পিতা, মাতা, পিতামহ, দেশ, সমাজ, স্বজাতি, অনিতা 
স্বজন প্রভৃতির সুখবিধানের চিন্তাস্ৰোত বা-যাহা কিছু’জড় আসক্তি 
জন্মায় সকলই মহামায়ার খেলা ৷ 
“অহ্যাপূতার্তকরণ! নিশি নিংশয়ান। 
নানামনোরথ-ধিয়া ক্ষণভগ্র নিদ্রাঃ। 
টদবাহতার্থরচনা খ্ষয়োহপি দেবা 
যু্ংপ্রসঙ্গ-বিমুখা ইহ সংগরন্তি ৷৷” 
যাহারা ভগবানের সেবা করে,ন], তাহারাই জগতের গর 
হইবার জন্য চেষ্টা করে কম্মকাণ্ডী ও জ্ঞানকাণ্ডীর সঙ্গ ‘সৰ্ব্বতো 
ভাবে পরিত্যাজ্য । যদি আমরা comparative study কি 
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তাহা হইলে শুদ্ধভক্তির কথাই যে শ্রেষ্ঠ, তাহা বুঝিতে পারিব | 
্ীমন্হাপ্রভূ প্রীরূপ গোস্বামী প্রভূকে প্রয়াগে থে শিক্ষা দিয়া- 
ছিলেন, তাহাই আমাদের নিরন্তর আলোচ্য হউক, 

“ব্ৰহ্মাণ্ড ভ্ৰমিতে কোন ভাগ্যবান্‌ জীব । 

গুরুকুষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ৷৷ 

মালী হঞা কারে সেই বীজ আরোপণ। 

শ্রবণ-কীত্তন-জলে করয়ে সেচন ॥ 

উপজিয়া বাড়ে লতা ব্ৰহ্মাণ্ড ভেদি’ ঘায়। 

বিরজা-ব্রহ্মলোক ভেদি’ পরব্যোম পায় ॥ 

তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন ৷ 

'কৃষ্ণচরণ'-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ 0৮ 

ভক্তি একটী লতা । ইহা একটী support বা আশয় 

চায় । আমাদের হৃদয়টাই কর্ষণ-ভূমি বা জমি; ইহাতে বীজ 
রোপণ করিতে হইবে । এই বীজ হৃদয়ের মধ্যে রোপণ করিতে 
হইবে, অন্য স্থানে নহে। After weeding out all the 
wrong and nasty 'plants from this field we should 
water the seed of Bhakti. ভক্তির বীজই আমাদের রোপণ 
করা প্ৰয়োজন ৷ কৰ্ম্ম ও জ্ঞানের বীজ আমাদের আবশ্যক নয় । 
আমাদের হৃদয়ক্ষেত্ৰকে উত্তমন্লপে কৰ্ষণ কুৰিয়া তাহা'হইতে 
:অন্যাভিলাঘ, কৰ্ম্ম) জ্ঞান, যোগাদি চেঞ্টারূপ নানাপ্রকারের 
আগাছা ও. ভুণ-গুল্মাদি উৎপাটন করিলে তবে তাহা ভক্তি 
বীজ বপনের ফলে লতা বৃদ্ধি পাইবার উপযেনগী হইবে ৷ 
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That man is lucky who can sow this seed of 


Bhakti, uprooting all worldly needs and nasty and 
wrong habits. কৃষ্ণ-শব্দের বাৎপন্তিগত অর্থ শাস্ত্রে এইরগ 
দৃষ্ট হয়-_ 
“কৃষিভূ বাচকঃ শব্দঃ ৭ম্চ নিৰ্বতিবাচক: ৷ 
তয়োরৈক্যং পরং ব্ৰহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ৷৷” 
কুষ্ণ হৃদয়রূপ তুমিকে তদভিন্ন বিগ্ৰহ শ্রীবলদেবের দ্বারা 
কষিত করেন ৷ 
“যো মাং ছুস্তরনিজ্জল মহাকুপাদপারক্লমাৎ 
সাঃ সান্দ্রদয়ান্ধিঃ প্রকৃতিতঃ স্বৈরীকৃপারজ্জুভিঃ ৷ 
উদ্ধৃত্যাত্মসরোজনিন্দিচরণপ্ৰান্তং প্রপান্য স্বয়ং 
শ্রীদামোদরসাচ্চকার তমহং চৈতন্যচন্দ্ৰং ভজে |” 
We should not approach any socalled learned 
- 8100 famous person. Rather we should approach 
‘a true devotee. We should select a cent percent 
devotee or preceptor. We are wanderers. because 
this world is a place for our wandering. Our tell 
‘ Self (soul) is the proprietor of the gross and 
astral body. ‘The proprietor is to be singled ou 
from the external structure. The soul is 101% 
combination of the material molecules, atoms 01 
= electrons. The soul is the proprietor of 006.800" 








] 
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two properties. Now-a-days two theories prevail 
in physical science—Vi7. the molecule-theory and 
the electron-theory. We should ০৪ quite aloof 
from those theories. Mind conducis the mundane 
body. Mind is the proxy or the viceroy of the 
bound jiva-soul. He is deputed ‘to be mixed up 
with the world. To hanker after and think of wife 
and children, parents, brothers and sisters, men, 
money and ‘pleasures are all trouble-some and 
worthless theories. We must cease to hanker 
after all these mundane pleasures. দুষ্ট মনের ক্ষুধা এত 
বেশী যে, সে ৪০এএর ( দেবতার ) পদবী পর্য্যন্ত পাইয়াও তৃপ্ত 
হয় না। তখন ৪০৫ হইবার দুরাশায় বিনাশ লাভ করে; কিন্তু 

কাকবিষ্ঠার ন্যায় আমাদের এ সকল বিষয় ত্যাগ করিবার সং- 

প্রবৃত্তি আসা দরকার। কাক মনুয্বোর বিষ্ঠা ভোজন করে, সুতরাং 

তাহার বিষ্ঠার তুল্য আর ঘৃণ্য বস্তু নাই। যাহারা কাক-বিষ্ঠার 

ন্যায় সুবর্ণাদি পরিত্যাগ করিয়া এবং জগতের ভোগ্য জিনিষগুলিকে 


ছাই-ভন্মের ন্যায় মনে করিয়া পরমা্থের অন্বেষণ করেন, তাহারাই 
ভাগ্যবন্ত। ন 
Considering our eternal existence we need not 


hanker after anything of this world. Even when 


God Himself comes to give us the five kinds of 
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মুক্তি, we must decline or reject them. We should 
simply kick them out. Even when the Supreme 
Lord comes and tells us—Accept সালোক্য, গাৰ, 
সামীপা, সারূপ্য ৭0 সাঁুজা, we should say— we dont 
require anyone of these boons. I want simply 
You and none-else. ] require Your sublime 
service. If this sort of submission is put to a real 
Preceptor, we are equally benefitted in toto. The 
trees of Broja, sands of the Yumna, the flute and 
all objects of Braja desire His service only. 
0 Lord! please engage me to Your eternal 
Service. 


“কামীদীনং কতি ন কতিধা পালিতা দুনিদেশ - 
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশাত্তিঃ। 
উৎস্থজৈ৷তানথ যদুপতে সান্প্রতং লবঙ্ধবুদ্ধি- 
স্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুক্তকবাত্মদাস্তোে ৷” 


7118৩৩০077৩ here to have your service and fot 
nothing else, The dearest objects of Krishna 016 
His consorts parents, friends, servants, Yamunt, 
Flute, chastising rod etc. We shall serve then 
also. 
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“ব্ৰহ্মাণ্ড ভ্ৰমিতে কোন ভাগ্যবান্‌ জীব । 
গুরুকৃধ্প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥ 
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ। 
শ্রবণ-কীত্রন-জলে করয়ে সেচন ৷৷ 

উপজিয়া বাড়ে লতা, ব্ৰহ্মাণ্ড ভেদি’ যায় । 
বিরজা ব্রহ্মলোকে ভেদি’ পরব্যোম পায় ॥ 
তবে যায় তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন । 
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ৷৷” 
“নামশ্রেষ্ঠং মন্থমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং 

রূপং ভন্তাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্‌। 
রাঁধাকুণ্তং গিরিবরমহো রাধিকা-মাধবাশীং 
প্রাপ্ধো যস্য প্রথিতকৃপয় শ্রী গুরুং তং নতোইন্মি ৷৷” 


এই শ্লোক বলিয়া আমরা শ্ৰীর্পাভিন্ন শ্ৰীগুরুপাদপদ্ম ও তদীয় 
বৈভব বৈষ্ণববৃন্দকে প্রণাম করি । আজ এই পৰ্য্যন্ত | 


১9 
স্জীপুব্লুষে।ন্ৰমণ-কীতন-ব্ৰতোৎসবে 


শ্রীল প্রভুগ।ছেরর হত্রিকথ। 
স্থান__মথ,রা “শিবালয়” ভবন 
কাল--১লা পুরুষোত্তম, ৪৫০ গৌরাঁবর 


গত ২রা ভাদ্র, ১৮ই আগষ্ট গ্রীল প্ৰভুপাদ মথ,রা সহৱস্থ 
ড্যাম্পিয়ারপার্কে ‘শিবালয়’ নামক ভবনে অবস্থান পূৰ্বক শ্রীপুর- 
ষৌন্তমমাসারন্তের প্রথম দিবস প্রাতঃকালে ভক্তগণসমীপে শ্রীপুর 
যোন্তম-কীর্তবন-ব্রতোৎসব-সম্বন্ধে নিয়লিখিত মৰ্ম্মে উপদেশ প্রদান 
করিয়াছিলেন £ 
“সাধুসঙ্গ, নাম কীর্তন, ভাগবত-শ্রবণ ৷ 
মথ,রাবাস, শ্রীযূন্তির শ্রদ্ধায় সেবন ৷৷ 
সকল সাধন-শ্রেন্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ ৷ 
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় পা7চর অল্প সঙ্গ ৷৷” 
এই পঞ্চাঙ্গ সাধন কি প্রকারে সাধিত হইবে, তাহা সকলেরই 
জানা প্ৰয়োজন ৷ 
“সাধুসঙ্গ”- কায়িক, বাচনিক ও মানসিক এই তিন প্রকারে 
হইয়া থাকে। কর্ণদ্বারা সাধুর উপদেশ শ্রবণ, শরীর দ্বারা সাধু 
সেবা, মন দ্বার! তাহাদের কথ! মনন ও চরণ-চিন্তুন এবং বচন-দ্বারা 
সাধুর গুণ-কীৰ্ত্তন ও সাধুসুখস্রত বাণীর কীৰ্ত্তন করিতে হইবে। 
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“নীম-কীর্ন”_- প্রথমে নামকীর্তন ; নাম বলিলে রূপ বুঝায় 
না। রূপ-সন্বন্ধী নাঁম-কীর্তন হইলে রূপ-কীর্তন হইবে । এইরূপে 
ক্রমে গুণ-নাঁম-কীৰ্ত্তন, পরিকরবৈশিষ্টা-নাম-কীর্তন, লীলা-নাম- 
কীর্তন আসিবে। তখন নাম-রূপ-গুণ লীলা পূর্ণমাত্রায় উদিত 
হইবে। [ “প্রথমং নায়ঃ শ্রবণম্” ইত্যাদি ক্রুমসন্দর্ভ-বচন এতৎ- 
প্রসঙ্গে আলোচ্য। ] 

“ভাগবত-শ্রবণ”_-এী সকল কথারই কীর্তভন-শ্রবণ। কিন্তু 
কাহার নিকট শুনিতে হইবে ? যিনি মুক্তপুরুষ, তাহার নিকট । 
যশহার অনৰ্থ নিবৃত্ত হয় নাই, যিনি নিজেন্দ্রিযতর্পণার্থ ভাগবতকে 
উপজীবিকা করিয়াছেন, তাঁহার মুখে কখনও ভাগবত-কথা কীন্তিত 
হয় না, তাহা শ্রবণ করিলে ফল বিপরীতই হইবে ; 'ভাগবতবক্তাঃ 
| খেতাব লইয়া যিনি দ্যুত-পানব্ত্রী-্ুনাদির সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে 
পারেন না, তিনি কীর্তনের সম্পূর্ণ অযোগ্য। তাহার ভাগবতে 
“অচিন্ত্য-ঈশ্বর-ুদ্ধি' নাই। কলিকালের ভবিষ্য আচার সম্বন্ধে 
শ্রীমদ্ ভাগবত ( ১২।৩।৩৮ ) বলিতেছেন-__ 

“শূদ্ৰাঃ প্ৰতিগ্ৰহীষ্যাম্থি তপোবেষোপজীবিনঃ ৷ 
ধৰ্ম্মং বদ্ষ্যস্ত্যধৰ্ম্মজ্ঞা অধিরুহ্যোত্তমাসনম্‌ ৷৷) 
দ্ৰসকল তপস্যা ও ত্ৰিদণ্ডাদি বেষকে উপজীবিকা করিয়া 
নিজ-ভোগার্থ অর্থ সংগ্রহ করিবে । প্রতিগ্রহ-কার্ধা শৃদ্রের নহে; 
কিন্তু যাহার! অধৰ্্মকেই ‘ধৰ্ম্ম’ জ্ঞানে আপনাদিগকে শ্ৰেষ্ঠ অভিমান 
1 জগতে জঞ্জালই আনয়ন করিয়া থাকে। 


করে, তাহারা তদ্বার 
Transcendence 


খৃদ্রের ধৰ্ম্ম material WণIrd এর সেবা করা 


২৩৪ শ্রীল প্রভৃপাদের গোলোকবাণী 


এর সেবা না কর।। বৈষ্ণব-সেবার বিচার এহণ না করিয়া জড়- 
বস্তুর সেবাকারীই শুদ্র। সে উত্তম আসনে আরোহণ করিয়া নানা 
অনর্থের আবাহন করে। তপসা-জীবিকাকারী, ত্রিদণ্ড-উপ- 
জীবিকাকারী প্রভৃতি সকলেই শুদ্রপদবাঁচা। নিৰ্ম্মংসর সাধুগণের 
প্রোজঝিতকৈতব পরমধর্মা বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন তাহারা, 
তপস্যার বেষ, বৈষ্ণবের বেষ প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া অবশ্মীকে 'ধর্ম! 
বলিয়া চালাইতে থাকে । কিন্তু মহাজন-বাক্য = 

“আমি ত’ বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে 

অমানী না হ’ব আমি ৷ 
প্রতিঠাশা আসি’ 


হইব নিরযুগামী 1) 
(তোমার কিঙ্কর 


হৃদয় দূষিবে 


আপনে জানিব 
“গুরু অভিমান তাজি?। 
তোমার উচ্ছিষ্ট গদজলরেণু 
| সদা নিষ্ষপটে ভজি ৷৷” 
বৈষ্ণব কম মিডের জনা প্রতিগ্ৰহ করেন না) যজন, 
এজন অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহাদিকাধ্য নিজের 
২০০১৪৪১এ সংসারপালন-জ 


জিনন্ত চন । কিন্ত 
বৈষ্ণবগণের বিষ্ু-বৈষ্ণবসের ব্রান্মণগণ করিয়া থাকেন 


লা. লাব ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। 
বব আতিক বাচনিক ও মানসিক । [ "তন 
চবিতাদি-স্থকীৰ্ততনামুস্ম + 


“উঠা? আমেণ রসনামনস তিষ্ঠন 
ব্ৰজে তদন্থবরাগিজনীন্নী৯ নসী নিযোজ্য। 








শ্লীপুরুবোত্তম-কীর্তন-ব্রতোৎসব শ্লীল প্রভুপাদের হরিকথা ২৩৫ 
[_দ্রীরপপাদোক্ত এই শ্লোক এতপ্রসঙ্গে আলোচ্য । “তীৰ্থফল 
সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অস্তরক্গ শ্রীকষ্ভজন মনোহর” বিচারের 
পরিবর্তে ধামবাসের যে ছলনা, তাহা অবান্তর উদ্দেশ্যযুক্ত হওয়ায় 
সর্ঘতোভাবে গরৃণযোগ্য ৷ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন 
খ্ৰাম-মধ্যে কভু নহে জড়-অবস্থিতি। জড়বদ্ধ জীব নাহি পায় 
হেথা গতি।। ধামের উপরে জড়নায়া পাতি জাল ৷ আচ্ছাদিয়া 
রাখে এই ধাম চিরকাল ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে যার নাহিক সম্বন্ধ ৷ 
জালের উপরে বাস করে সেই অন্ধ 1” স্তরাং কায়মনৌবাক্যে 
কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের সেবা-বুদ্ধি লইয়াই মথ্‌রাবাস সম্ভব হইয়া থাকে । ] 

‘‘দ্ৰীমূৰ্্ধিসেব!”’-- অৰ্চ্চাবিচাৱে কায়িক, ভজন বা ক্ষ ত্তি- 
বিচারে মানস বা উন্তরাবস্থায় সাক্ষাৎ স্ক-ত্তি। মন ধ্বংস বা চিন্ময় 
হইলে লীলায় প্রবেশাধিকার লাভ হয়। ন্ৰীমূত্তি কেবল অচ্চাকে 
বুঝায় না। শ্রীমৃত্তিশব্দে__শ্রীনাম, স্বরূপ ও বিগ্রহ তিনটিই 
্রীমুস্তি ; “তিনে ভেদ নাই, তিন চিদানন্দরূপ।”৮ ইহা নির্ধিব- 
শেষবাদীর ধারণার বিষয় নহে । 

ছুই বৎসর পূৰ্ব্বে আমাদের যে-ভাবে মথ্রা-বাস করা 
হইয়াছিল, সেইরূপভাবে শ্ত্রীরপের আন্ুগত্যে বাস করিতে 
হইবে । 

“যেন কেনাপুুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।” 

শ্্রীসনাতন গোস্বামী প্ৰভূ ( বহিৰ্দ্সৰ্নে ) কারারুদ্ধ ছিলেন; 
পরমার্থের জন্য তিনি নিজের সঞ্চিত অর্থ দিয়া সেই কারামুক্ত 
হইবার আদর্শ শিক্ষা দিলেন। সাধারণ ধিচারে এই সকলকে 


ত শ্রীল প্ৰভূপাদের গোলোকবাণী 


4৯৯ 


unethical বলিয়া মনে হইবে। কেননা, তাহারা জানে যে, | 
অশুক্ক বিত্তে হরিসেবা হয় না। কিন্তু তিরুমঙ্গই আলোয়ার কি: 
করিয়াছিলেন? বিষ্ণুভক্ত cannot do any wrong. [তিনি 
তাহার আরাধ্য বস্তুকে সুখদানের জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, 
তাহাই বিধি, তদ্বাতীত সবই অবিষ্বি।] “আসামে চরণৱেণু- 
জুবামহং সাং” শ্লোকের বিচার যাহার মাথায় ঢ্‌কিবে, তাহার 
কোন অসুবিধা নাই। সনাতন গোস্বামী-_ আচাৰ্য্য ; পরমার্থের | 
জন্য সঞ্চিত অর্থ তিনি দান করিয়াভিলেন। 
“কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ ৷ 
ক্ৰিয়তাং যদি কুতোহপি লভ্যতে। 
তত্র লৌল্যমপি মূলামেকলং | 
জন্মকোটিন্ুকুতৈন“লভাতে ॥” | 
“চৈতনাচন্দের দয়া করহ বিচার ৷ | 


বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥৮ 
চৈতন্যদেব যাহা শিখাইলেন, 


সনাতন তাহা শিক্ষা করিলেন, 
রঘুনাথ সেই বিচার জানাইলেন-_ 





“বৈরাগ্যযুগ ভক্তিরসং প্রযত্তৈ- 
রায় ন্থামনভীগ্র,মন্ধম। 
কৃপাৰুধির্ষঃ পর-ছুঃখ-ছুঃখী 
সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি ॥” 
আমি ভাবিকালে বৈষ্ণব হইব বলিয়া জোর করিরা ভক্তিরম 
পান করাইলেন। সনাতন-ধৰ্ম্ম জোর করিয়া কৃষ্ণ-কথা শুনান। 





্ীপুরুষো শ্রম-বীর্ভন-ব্রতোৎসবে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা ২৩৭ 


অশ্রদ্দধান হইলে ছাড়িয়া দিতে হইবে। পর উপকার করিতে 


হইলে পর-দুঃখদুঃখী হইতে হইবে। প্রচার করিতে হইবে 
প্রচারের জন্য 1000৩ করিতে হইবে । 

সনাতন যাহা করিলেন, তাহা সাধুজন-বিগহিত পাপের কারা 
হইলে কদাপি করিতেন নাঁ- ঘুষ দিতেন না। সাধারণ লোক 
তাহ! misunderstand করে। 

‘‘অৰ্চ্চ্যে বিষে শিলাধীগুরুষু নরমতিবৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি- 
বিফোোোবা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীৰ্থেইস্থুবুদ্ধিঃ। 
লীবিফ্োন"য়ি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসা মা স্থাবুদ্ধি- 
বিঝো সর্ব্বেখরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ ৷” 

We must not think that the Absolute is equal 


(0 non-absolute. বিশ্বে আবদ্ধ থাকিলে জগন্নাথ-দশন 


হইবে না। 
“তন্মাদিদং জগদশেষমসংব্বরূপং 
খা পুরুত্খতুঃখম্‌ | 
যাব নিতানুখবোধতনাবনন্তে 
মায়াত উদ্ভদূপি যং সদ্দিবাবভাঁতি ৷৷” 
( ভাঃ ১০৷১৪৷২২ ) 
জগন্নাথ বাঁ তাহার সেবকগণকে বিবিঞ্চিহুষ্ বিশ্বের বস্তুর 
ব। সাধারণ লোক 


সমান জ্ঞান করিলে অত্যন্ত অস্থুবিধ] হই 
বুঝিবে না৷ যে, কেন শুকদেব ্রমস্ভাগবত কীৰ্ত্তন করিলেন ৷ 
‘‘বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুবয়।” অনুস্বার বিসর্গ পড়িয়া 


২৩৮ ৰীল প্রভূপাদের গোলোকবাণী 


correct Erammer অনেকে বলিতে পারেন, কিন্তু 011. 
82001055101) না থাকিলেও sincere হইলেই তাহাকে বেশী 
বুদ্ধিমান বল৷ যাইবে। উঁচু ক্লাশে না উঠিলে নীচের ক্লাশে 
বিচার ভুল করিবে । কনিষ্ঠাধিকারী ভক্তীভাক্তের distinction 
জানে না। 


28০ 
— 
০৩ 


শ্্রীপুরুষে।তয-কীর্তন-ব্রতে।ওসবে 


গ্রীল প্রভুপাদের হরি কথা 
স্থান_ ধাম বৃন্দাবন, ‘মধুমঙ্গলকুঞ্জ’ 
কাল--৭ পুরুষোত্তম, ৪৫০ গৌরাব্দ 


গত ২৪শে আগষ্ট ( ১৯৩৬), ৮ই ভাদ্র (১৩৪৩ ) পরমারাধা 
শ্রীপ্রীল প্রভুপাদ ভীধাম বৃন্দাবনের ‘মধুমঙ্গলকুঞ্জে' অপরাধ 
৪ ঘটিকা হতে প্রায় ৫॥ ঘটিকা পর্যান্ত হরিকথা কীৰ্ত্তন করেন । 

প্রথমে শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর “মুক্তাচরিতে'র ‘নামশ্ৰেঠ৷ 
শ্লোকটি উচ্চারণ করে বলেন,_ আমরা লঘু হতেও লঘু, তদপেক্ষাও 
5 সেবা করেন, তিনি 


2 লী দা সগো বাদীর 
বলেছেন, 





শ্লীপুরুষোত্তম-কীর্তন-ব্রতোতসবে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা ২৩৯ 


“ন ধৰ্ম্মং নাধৰ্ম্ম, শ্ৰুতিগণনিক্লক্তং কিল কুরু 
ব্ৰজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তন্তু । 
শচীনৃন্ুং নন্দাগ্বরপতিন্সুতত্বে গুরুবরং 
মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্ৰং নমু মনঃ ৷৷” 
্রীপ্তরুদেব সুকুন্দপ্ৰেষ্ঠ । তিনি ক্ুষ্ণের সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ সৈবা 
করেন ব'লে ৰুষ্ণের প্ৰিয়তম ৷ ভগবানের যাবতীয় প্রিয়- 
গণের মধ্যে আমার মঙ্গলদাতা গুরুদেব সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক 
৷ প্ৰিয়তম । গোপ্বাম্ষিটক-_াারা ব্ৰজে বাস করেছিলেন, 
তাদের বিচারে পাই ক্রঞ্চই একমাত্র বিষয়’ আর সকলেই 
আশ্ৰয় । বিষয় ও আশ্রয়ের যোগে নীলা সঙহটিত হয় ৷ 
্রীগুরুপাদপন্ম সৰ্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্ৰয় ৷ শ্রীগুরুদেবকে 
আশ্ৰয়জাতীয় ভগবদংবিচার করতে হবে ৷ ত 
শ্রীগুরুদেবে রতিভেদে পাঁচপ্রকার বিচার প্ৰতিষ্ঠিত ৷ 
যারা মধুর ব্নতিতে ভগবদভজন করেন, তারা গুরুপাদ- 
পদ্মকে অভিন্নবার্ধভানবী ফলেই জানেন! যারা বাৎসল্য- 
রলের গ্রার্থী, তারা শ্রীগুরুপাদপন্ধকে নন্দঘশোদাদির প্রকাশ- 
যারা সখ্যরসের প্রার্থী, তারা 


ৰাভাৰ ee 


| 


( বিশেব বলেই জানেন! 
শ্রীদা্-স্দাশ প্রভৃতি কুষ্ণসখা ও তাদের প্রভু নিত্যানন্দের 
ওকাশ-বিশেহ বলেই জানেন ৷ যারা দাস্যরসের সেবক; 
ভারা গুরুপাদপন্মকে রক্তক” পত্ৰক, চি্রকাদি নন্দের ভূত্য- 

র প্রকাশ-বিশেষ ব'লেই জানেন। আর যারা শাস্ত- 


বগে 
ভারা আ্রীগুরুপাদপদ্ধকে যামুন নীরঃ গো? 


রসের সেবক? 
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বেল্ল, বিষাণ, বেণু প্রভৃতির প্ৰকাশ-বিশেষ ব’লেই জানেন। 
শ্রীগুরুপাদপন্ন আশ্ৰয়-জাতীযঘ্ন প্রকাশ ৷ কেহ যেন মনে মা; 
করেন, তিনি মুল আশ্রয়-বিগ্রহ বা বিষয়বিগ্রহ । তাই চক্রবর্থ 
ঠাকুর বলেছেন, 

“সাক্ষাদ্ধরিতেন সমস্তশাস্তৈ- 

রুক্তস্তথা ভাবত এব সন্তিঃ। 

কিন্ত গ্রভোরধঃ প্রিয় এব তসা 

বন্দে গুরোঃ ীচরণারবিন্দম. 11৮ 


অনর্থধুক্ত অবস্থায় ও ভনর্থমুক্ত অবস্থায়, আীগুর দেবর 
দর্শনভেদ আছে। ভনর্থ-ুভাবদ্থাক্স ভোগ্যজাতীয় দর্শন ও 
অনর্থ-মুক্তাবস্থায়্ সৈব্য-দর্শন ৷ 

প্রীগুরুপাদপন্স যে-প্রকার সেবা করেন, তদা শ্রিতগণের€ , 
সেই প্রকার বিচার থাকৃবে। আমি একদিকে চ'ল্লাম, আর | 
খুরুপাদপদ্দের ইচ্ছা অন্যরপ, তাহ'লে অভক্তি হায়ে গেল।: 
ঠাকুর মহাশয় ব’লেছেন,-_- 





“ৰীচৈতন্যমনোহভীযং স্থাপিতং যেন ভূতলে। 
ধ্য়ং (সোহয়ং) রূপ: কদা মহাং দদদাতি স্বপদাত্তিকম, 


প্র = 


শরপগোষ্ানী প্রভু কবে আমাকে এমন কৃপা কা 


৪ ১ 
কৰ আমার এমন সৌভাগ্য হ’বে যে, আমি রপানুগপপ্ধগি 
অন্থমরণ ক’র্ব | 


আগেই আমরা প্রেমিক ভক্ত ও রসিক ভক্ত হাতে চাই! 


প্রীপুরুবোন্তম-কীর্তন-ব্রতোতসবে জীল প্রভূপাদের হরিকথা ২৪১ 


সাধন-ভক্তির পূৰ্ব্বেই ভাব-ভক্তি দেখা?তে চাই ৷ গাছে উঠতে না 
উঠতেই এক কাদি। কিন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন” 
“আদ শ্ৰদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ oe | 
ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ স্যান্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ 
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমীভ্যুদর্চতি ৷ 
সাধকানাময়ং প্ৰেয়: প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রুমঃ hie 
প্রবোধানন্দ সরস্বভীপাদ ব’লেছেন,_- 
“কালঃ কলিবর্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ 
গ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ ৷ 
হা হা ক যামি বিকল: কিমহং করোমি 
টচৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করেষি ৷৷ 
সংসার-ছুঃখ-জলধো পতিতসা কাম- 
ক্রোধাদি-নক্রমকরৈঃ কবলীকুতস্য ৷ 
ছুবর্বীসনী-নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়সা 
চৈতন্যচন্দ্ৰ মম দেহি পদাবলম্বনম, | 
সাধনের নামে ভোগের জন্য ও ত্যাগের জন্য ত’ যত্ন 
করলাম; কিন্তু কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য কি যত্ন করেছি? 
এ বলে আমার মত ভাল, সে বলে তা’র মত ভাল, এই রকম 
পরম্পরে বিবাদ দেখে যদি মনে করি আমি নিজ্জন ভজন কা'র্ব, 
সেখানেও যে বিপদ। জিজ্ঞাসা করি,_ আমার হলি 
প্রতিই বা এমন কি বিশ্বাস আছে? আমি যে আমাকে মনে মনে 
সর্বাপেক্ষা বেশী ফাঁকি না দিচ্ছি, তার কী তাম্ৰশাসন আছে? 
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কন্মপথে, জ্ঞানপথে ও যোগপথে অসুবিধা আছে ব'লে ভগবদ্‌- 
ভক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা সুগম পথ, কিন্ত তাও আবার কোটি-কণ্টকরুদ্ধ। 
যদি ভগবান্‌ চৈতন]দেব বুদ্ধি ভাল ক’রে না দেন, তবে লোকের 
সঙ্গে কেবল ঝগড়া ক'র্ব, নিজের বাঁ পরের কা’রও মঙ্গল ক’র্তে 
পারব নাঁ। 

বাস্তব বস্তুর ছায়া এই জগং। বিশ্বাদর্শনই সংসার। 
আমার ভোগ্য পদার্থ ও কৃষ্ণভোগ্য পদাৰ্থ সমজাতীয় নয়। যেমন 
এই জগতে দেখি পিতৃভোগ্যা ( মাতা ) আমার ভোগ্যা নয়। 


সকলেই হরিভজন ক'রছেন, আমিই ক'র.তে গারছি 
নাঃ এই বিচার না আসলে মহতের পাদপদ্মে অভিগমন 
হয় না। 'শ্রীগুরুদেব আমার ন্যায়ই নানা অসম্পুৰ্ণতা- 
দোবে দুণ্ট ও অনভিজ্ত মন্ত্য জীব, অথবা আমা অপেক্ষা 
কিঞিৎ শ্রেঠ”৮-এই বিচার আসলেই বিশ্বের প্রভু হ'য়ে 
গেলাম! তখন ভগবদ,ভজন (2) সব চুলায় গেল ৷ 


৷ খিনি আমাকে প্ৰতি গদে-পদে কি ক'রে ক্লঞ্চসেবা 
করতে হয়, কি ক'রে আশ্ৰয়-জাতীয় ও বিষয় -জাতীয়ের 
সেবা ক'রংতে হয়, এটি শিক্ষা দেন, সৰ্ব্বদা অনুকুল বিহয়- 
গুলি জানিয়ে দেন, তিনিই গুরুদেব । যেমন গ্রীল দাস 
গোস্বামী প্রভু তা’র ব্রজবিলাস স্তবে বলেছেন, _- 


“্যংকিঞ্চিং তৃণগুন্মকীকটমুখং গোষ্ঠে সমস্তং হি তৎ 
সৰ্ব্বানন্দনয়ং মুকুন্দদয়িতং লীলানু্‌কুলং পরম,। 


শ্রীপুরুষোত্তম-কীর্ভন-ব্রতোৎসবে শ্রীল প্ৰভুপাদের হরিকথা ২৪৩ 


৫ 


শাক্ত্রৈরেব মুুমুিঃ স্কট মিদং নিষ্টঙ্কিতং যাজ্কয়া 
ব্ৰহ্মাদেরপি সম্পুহেণ তদিদং সৰ্ব্বং ময়া বন্দ্যতে ৷৷” 
(ব্ৰ:স্তব ১০২) 


[ গোষ্ঠে যাহা কিছু তৃণ-গুল্স-কীট-পতঙ্গাদি, তৎসমস্তই 
সৰ্ব্বানন্দময়, মুকুন্দের প্রিয় ও তাঁহার লীলার বিশেষ অনুকুল। 
ই্ৰীমন্তাগবভাদিি শাস্তে ব্ৰহ্মা উদ্ধবাদির প্রার্থনাতে ইহা পুনঃ পুনঃ 


সুস্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আমি তৎসমস্ত বস্তুর বন্দন! 
করি। ] 


1 
| 
| 
| 


আমি সকলকেই বন্দনা করছি ব্ৰহ্মা-শিবাদি সকলেই 
শ্রীমাথ,রমগুলের সৰ্ব্বোত্তমতা কীৰ্ত্তন করেছেন, ভোক্তা একমাত্র 
ব্রজেন্দ্রনন্দন, আর অন্য সকলেই ভোগ্য, সকলেই ভোগ্য হ’য়ে 
1 কৃষ্ণানুকুলত| লাভ ক’রেছেন। এখানকার টেটি গাছ, পিলুর ঝাড়, 
| গরু, যমুনার জল কোনটিই সাধারণের ভোগা পদার্থ নয়, তাই 
| ব্রহ্মা তাদের বন্দনা ক'র ছেন। এখানকার যাবতীয় বস্তু ইন্দ্ৰিয়- 
৷ ভোগ্য নয়--কৃঞ্চভোগ্য--কৃষ্ণ-প্ৰিয়--কৃষ্ণলীলার অন্লকুল,--এ 
৷ বিচার যতক্ষণ পৰ্য্যস্ত না আসবে, ততক্ষণ পর্যাস্ত আমরা আধ্যক্ষিক 
| থাকৃব। হৃদয় যা’দের বিষয়-স্পৃহা-রহিত হ'য়েছে, তারাই পরম 
| অসুবিধাগুলিকে সুবিধা মনে ক'ৰুবেন, অর্থাৎ সব কৃষ্ণসেবার 
| অনুকুল করে নেবেন । 
| আমাদের ভোগের অনুকুল ও কৃষ্ণের ভোগের অনুবুলে 
৷ 


তফাৎ আছে। 
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“যন্তে সুজাতচরণান্থুরুহং স্তনেষু 
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু 
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ 
কুর্পাদিভিত্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ৷৷” 
( ভাঃ ১৭৷৩১৷১৯ ) 
“যস্য ঠ্ৰীমচ্চরণকমলে কোমলে কোমলাপি 
শ্রীরাধোচ্চৈনিজস্থুখকৃতে সন্নয়স্তীকুচাগ্রে ৷ 
ভীতাপ্যারাদথ নহি দধাত্যস্য কার্কশ্য-দোষাৎ। 
স শ্রীগোষ্ঠে প্রথয়তু সদা শেষশায়ীস্থিতিং নঃ ৷৷” 
( স্তবাবলী, ব্রজবিলাসস্তব ৯১) 
বাধঁভানবীর সেবার অনুকুলে লক্ষ্মীদেবী ধার পাদপদ 
অনায়াসে বক্ষে ধারণ ক’র্ছেন, পাছে কৃষ্ণের সুখের ক্রুটী হয়, 
এজন্য তাতে বার্ষভানবী ভয় ক'র্ছেন। বাধভানবী মনে 
ক'র্ছেন, কৃষ্ণের সুকোমল পাদপদ্ম আমার বক্ষদেশে ধারণ ক’র্লে 
আমি ভোগী হ’য়ে যাব। আমার কঠিন বক্ষ শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল 
পাদপন্মের নিকট কর্কশ বোধ হ’লে তা'র সুখের ব্যাঘাত হ’বে। 
এখানেই বার্ষভানৰীর সহিত লক্ষ্মীর সেবার তফাং। লক্ষ্মী ও 
পৌরমহিবীগণের সেবার বিচার-প্রণালীতে কিছু কিছু আত্মনুখ- 
তাৎপধ্যের গন্ধ আছে, কিন্তু বাধভানবী ও তদন্গতা গোপীগণের 
সেবায় কৃষ্ণেন্ডিয়-ত্পণ-চেষ্টা-ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ নেই। 
তাই দ্বারকেশের সেবার বিচার-পরণালী ও স্তরীরাধাগোবিন্দের সেবার 
বিচার-প্রণালী একজাতীয় নয়। 
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বহুদিন হ'তেই শেষশায়ীতে ভগবান্‌ বিরাজিত আছেন, কিন্তু 
শীগোরন্ুন্দর দ্ৰীমছাগবভের ‘যন্তে স্থুজাতচরণাস্ক,ক্ুহং স্তনেযু’ 
শ্লোক গান ক’'র্তে ক’র্তে শেষশায়ীতে নর্তল-লীলা আবিকার ক'রে 
শেষশায়ীর কথা প্রকাশ ক’রেছিলেন। গোন্বানিবৰ্গ জ্রীগৌর- 
সুন্দরের সেই ভাবে উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন ৷ কিন্ত এখন সে-সকল 
গথা এখানে শুন্বার বা বল্বার লোক নেই। 
শ্রীচৈতন্যমমনোহভীষ্ট পুনঃ-সংস্থাপন আমাদের সেবার বিষয় 
৷ না হ'লে, আমরা অচৈতন্যদেবগণের বিবদমান মতবাদের সঙ্গে 
৷ পাল্লা দেওয়াতে ব্যস্ত হ’ব। জঞ্জীচৈতন্যদেবের মনোইভাষ্ট-স্বরূপই 
এই শেষশায়ীর সেবা, শেবশায়ীতে বাস্তব্য-স্থাপন। রূপান্থগবর 
৷ দাস গোস্বামিপ্রভুর বিচারের অনুসরণ ক'্বলেই আমাদের এই 
$ জগতে অবস্থান সাৰ্থকতামণ্ডিত হ’বে। 
| ভক্তির পথ ব’লে আমর! ভোগী ও ত্যাগী হয়ে যাচ্ছি, 
‘ন নিধিবগ্রোনাতিসক্তো ভক্তিযোগোইস্য সিদ্ধিদঃ’ ( ভাঃ ১১২০৮) 
কথাটি সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছি। 
আমরা রসিক হ'তে গিয়ে কাব্যপ্রকাশ ও সাহিতা-দর্পণের 
বিকৃত রসকে অপ্রাকত রসের সহিত সমান মনে করে কোথায় 
লে যাচ্ছি! ব্ৰজে এসে কোথায় সুবিধা হ'বে, কিন্তু তাই 
সা ক'রে ধামাপরাধ ও নামাগরাধকেই ধামবাস ও নাম- 
ডজন মনে করছি! 
আমরা নিজ্জনভজমের পক্ষপাতী হ'য়ে কীৰ্ত্তন বন্ধ 
ফাৰে দেওয়ার মতলব ক'রেছি। একে ত গুরুপাদপদ্ধের 


২৪৬ শ্রীল প্রভূপাদের গোলোকবাণী 


কথা শুনার আদৌ রুচি নাই_হরিকথা ওনে যেটুকু রুটি 


5৯ ই রন রত 
বগাট বন্ধ ক্ষ ব্ল।মজ্জ্ন 


হ’বে, সেইটুক্‌ও বদ্ধ করে দাও, 
ভজন কর--হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ভনের প্রতি দার বদ্ধ করে 
দাও অচিন্মা্রবাদীদের এই হত আজকাল প্রচ্ছমন্লাপে 
তক্তিসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ ক'রেছে। 
সম্ভোগবাদীর মত-আমাদ রুচি বা আমার ভাললাগা 
আর কুক্ণেন্দ্রিয়তর্ণণকারী ভগবদ ভক্তের বিচার হরিগুর 
বৈষ্ণবের রুটির সেবা! ক্ষ্ণজ্ঞানের অভাবেই আমাদের 
পরমাত্মজ্ঞান, ব্ৰহ্মজ্ঞান, মিশ্ৰজান ও অন্যাভিলাষময় জান 
উদিত হয়। শ্ৰীকৃষ্ণচেতন্য মনুষ্য-জাতিকে যে মহাবদানা- 
তার কথা ব’লেছেন, তা’ না ক'রে আমরা ৪19০৫ relief, 
Cholera relict প্রভৃতিকেই পরোপকার ও উদারতা মনে 
ক'রছি! কেউ ব'লছে-ছোট জাতিকে উঁচু করে দাও, 
কেউ ব'লছে- বড়লোকের টাকাগুলি সকলকে সমান ক'রে 
ভাগ ক'রে দাও, জাতির উন্নতি কর, দেশের উন্নতি কর, 
ইত্যাদি। জীবন ক'টা দিনের জন্য বা কয় মুহুর্ত্তে র জন্য ? 
অধোক্ষজ ভগবানের সৈবার সময়টুকু তক্ষজ ও ভোগ! 
বিষয়ের বিশ্বাসঘাতক হিতের কাৰ্য্যে লাগিয়ে দিয়ে বিশ্ন 
দর্শন ক'রতে ক'রতে নিজের ও পরের প্রতি হিংসা করাই 
ন নি ৰ জা জ্ৰীচৈতন্যদাস, অচৈতনা" 
রে আমরা অচেতন হয়ে থাকৃব না|। ঘাঁজ্জিক 
পত্নীগণ কি শিক্ষা দিয়েছিলেন? 


০ ব্যাস্ত চাটা 


শ্রীপুরুষোত্তম-কীর্তন-ত্রতোৎসবে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা ২৪৭ 


“ধিগ জন্ম নপ্রিবৃদ্যত্তদ্ধিগ ব্রতং বিগ, বহুজ্ঞতাম্‌ ৷ 
ধিক্কুলং ধিক্‌ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে হধোক্ষজে ৷৷” 
( ভাঃ ১৭৷২৩৷৪০ ) 
কুষণসেবার সময় নষ্ট ক'রে যারা এসময়কে বিশ্ব 
দর্শনের কার্থ্যে নিযুক্ত ক'রেছেন, ভা'দের কুল, ক্রিস্না- 
নৈপুণ্য সকলকে ধিক, ৷ আমি হরিকথা-কীর্তন বা প্রচারে 
প্রতিষ্ঠা আসবে মনে ক'রে? প্ৰচ্ছন্নপ্ৰতিষ্ঠানন্দী, ভজনানন্দী 
(2) সেজেছি, আমাকে ধিক! আমার লোক-দেখান’ 
বৈরাগ্য ও ক্ৰিয়ানৈপুণ্যে ধিক, £ ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দ 
প্ৰভু শত শত শিষ্য ক'রেছিলেন, শ্রীবিগ্রহ প্ৰতিষ্ঠা ক'রেছিলেন, 
মহোৎসবাদি করেছিলেন, কিন্তু কপট মির্জন-ভজনানন্দী 
সাজিতে পারেন নি বলে আমরা ঠাকুর মহাশয়ের ভজনা 
না ক'রে প্রচ্ছন প্রতিষ্ঠা-প্রিয় ব্যক্তিগণের আদর্শের 
করব? তা’ নয়! 
জনক রাজা, রায় রামানন্দ আমার ইন্দ্ৰিয়-তৃপ্তি না ক'রূলেও 
তাদের অসমোদ্ধত্ই আমরা স্বীকীর ক'র্ব। রায় রামানন্দের 
প্রথন দর্শনে প্রায় মিশ্রের যে ভ্ৰান্তি, সেই ভ্রান্তিকে আমরা ভ্রান্ত 
লোকের বিচারের দ্বারা পুষ্ট ক'র্ব না। যে কয়টা দিন জীবন 
আছে, সেই শেষ কয়টা দিন যদি হরিভজন করা যায় 
তা'হ'লেই সুবিধা হ'বে। জগতের তথাকথিত আত্মীয়- 
স্বজন বন্ধু-বান্ধব বা এই বিশ্ব কিছুই থাকবে না ৷ চবিবিশটি 
ঘণ্টা ঘদি ইরিভজন না করি, তা’ হ'লে সুযোগ পেয়েও 


২৪৮ গ্রীল প্রতুপাদের গোলোকবাণী 


সুযোগ হারিয়ে ফেললাম ৷ বিপথগামী ব্যক্তিগণকে সুযোগ 
দিতে পারলেই ভগবানের রুপা হ'বে ৷ জাগতিক ধনী 
আমাদের আদর্শ নয়, জাগতিক পণ্ডিত আমাদের আদর্শ নয়, 
জাগতিক কুলীন আমাদের আদর্শ নয় বা জাগতিক 
রূপবানও আমাদের আদৰ্শ নয় ৷ দত্তা্রের, বশিষ্ঠ, 
শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির ন্যায় পাণ্ডিত্য, ইন্দ্র ৰা Edsel Ford 
( American ), Henry Ford ( American )9 Edward 
de Roths-child (French) প্রভৃতি ব্যক্তিগনের গএশ্র্য্য 
জাম্াদের আদর্থ নহে, রাজা রামমোহন রায় বা দয়ানন্দ 
সরস্বতীর আধ্যক্ষিকতাকে আমরা শত যোজন দুর হইতে 
দণ্ডবৎ করি ৷ আমরা ম'রতে বসেছি; আমরা ভাগবতের 
এই বাণী শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত কীর্তন, ক'রব ! 

লক্ধণ| ন্ুদুল্প ভমিদং বহুসন্তবান্তে 

মানুত্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ ৷ 

তুৰ্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্‌ 

নিঃশ্ৰেয়সায় বিষয়ঃ খলু সৰ্ব্বতঃ স্তাৎ ৷” 

( ১১৷৯৷২৯ } 
যে কোন জন্মে বিষয় পা’ব, কিন্তু চৈতন্যচন্দ্রের দয়ার 
কথা সকল জন্মে শুনতে পা’ব কিনা সন্দেহ ৷ চৈতন্যদেবের 
কথা যা'রা শুনেছেন, তাদের কথা ছাড়া তন্যের কথা 
শোনার কোন প্রয়োজনই নাই। শ্রীচৈতন্যের কথা" 
কীর্ভ'নীয়ঃ সদা হরিঃ” ৷ 


বগুড়ায় গ্রীল প্ৰভুপাদের হরিকথা ২৪৯ 


শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে শ্রামং যাযাবর মহারাজ “ছু 
মন তুমি কিসের বৈষ্ণৰ’--এই মনঃশিক্ষা-পূর্ণ সঙ্গীতটি কীৰ্ত্তন 
করিলে সভা ভঙ্গ হয়। 


বগুড়ায় শ্রীল প্রভুপাদের হরি কথ? 
(২৫শে জুলাই ১৯৩৬ অপরাহ) 


“নাহং বিশ্রো ন চ নরপতিনাপি বৈশ্যো ন শৃদ্রো 

নাহং বৰণী ন চ গৃহপতিনে? বনস্থো যতির্বা। 

কিন্তু প্রোদ্তন্নিখিলপরমানন্দপূৰ্ণামৃতান্ধে- 

গৌঁপীভর্ত।ঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ ৷৷” 

গোপীজনবল্পভের ভৃত্যসম্প্ৰদায় পাচ প্রকার ; তন্মধ্যে গোপী- 

শিরোমণি বৃষভানুনন্দিনীর নিজন্ব সেবকসম্প্ৰদায় সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ ৷ 
৷ সেবকসম্প্রদায় কৃষ্-কর্তৃক রক্ষিত, পালিত, আদৃত, অভিলঘিত 
হইয়া সৰ্ব্বতোভাবে তাঁহারই সেবায় যতুবিশিষ্ট । যেইখানে বহু 
৷ কান্ত| ও কান্ত, সেইখানে বাস্তব-কাস্ত-ব্যতীত ইতর কাস্তে 
সমাবেশের সম্ভাবনা। স্বয়ন্থর-পদ্ধতিতে 'কাহাকে কীস্তারূপে বরণ 
৷ করিব’ এইকপ মননধৰ্ম্ম আছে। তাই সেইখানে কান্ত-নিক্ল্পণৈ 


ভান্তি হয়। সেই ভাব ইহজগতে চমৎকারিতা প্রদান করে। 
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সাহিত্যের একমাত্র মুগ্য পদাৰ্থ--কাস্তার সহিত কাস্তের সেবা- 
ভাব। এইস্থলে বহুত্ব-বিচার প্রবল । এইখানে নিত্যানিত্া- 
বিবেকহেতু বাস্তবসত্যকে ॥€8]৫0০0 কর! হয়--জ্ঞাতাঁ, জ্ঞেয় ও 
জ্ঞানের পূৰ্ণতাকে লক্ষ্য না করিয়া অপূর্ণতাকেই বহুমানন করা হয়; 
তাহাতে গুণত্ৰয়ে বাসেরই চেষ্টা হয়। ইহাকে কি-প্রকারে নিয়মিত 
করা যাইবে, তাহার উপদেশে মহাপ্রভু বলিতেছেন,--“গোপীভৰ্ড 
পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ”।  কান্তাগণের কান্তের জন্য যে 
অব্যভিচারিণী বৃত্তি, Plenary position যাহার monopoly. 
তাহার কথা কিছু আলোচনা করা দরকার ৷ যাহার গোপীদান্ত 
করেন, তাহাদের দাসানুদাসগণের দাস্য করা আমাদের 
প্রয়োজনীয় ৷ 

মধুর রস ব্যতীত কবিগণ বাৎসল্যরতিরও বিচার করিয়া 
থাকেন। মহাপ্ৰভু বলেন, কর্ম্মমাগীয় ব্ৰাহ্মণ-ক্ষত্ৰিয়াদির চিত্ত৷“ 
স্রোত আমার নহে, এগুলি প্রকৃতিজনের । আমি তাহাতে সময় 
নষ্ট করিতে চাহি না। সুনির্দল আত্মার প্রয়োজন কি, তাহাই 
তিনি বলিতেছেন। অচিতের বিলাসের জন্য equipments 
যথেষ্ট আছে। নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে বাধা-প্রদর্শক বস্তুসকল 
আমাদের বাধা প্রদান করিতেছে। অমঙ্গল-প্রসবকারী অসুবিধা 
হইতে মুক্ত হওয়া আবশ্যক ৷ 

শ্রীযুক্ত * * সরকার মহাশয় একসময় বলিয়াছেন, মহাপ্রভুর 
প্রচারিত কথা বড় uncompromising, ইহ] ঠিক dovetailed 
হইতেছে না। আমরা বিশ্বের প্রভুত্ব লইয়া থাকিব। তাহাতে 


বগুড়ায় শ্রীল প্রভৃপাদের হরিকথা ২৫১ 


পাঁচ রকমের 9০০080০00 আমাদের থাকুক; কিন্তু কাহার উপর 
এ কর্তৃত্ব করিতে যাইব ? সে বস্তুটি কি নিত্য না নশ্বর }--তাহার 
আলোচনা করা দরকার। সেটি কি পূর্ণ-জ্ঞানে সমাদৃত, না 
প্রস্তাবযুক্ত কৃত্য, যাহা-দ্বার| party feeling উৎপন্ন হয়। 
সকলেই আনন্দের প্রার্থী, কিন্তু তাহা বাধা-প্রাপ্ত হইয়া যাইতেছে 
বিচারক-সম্প্রদায় বলেন_জগতের বিষয় গ্রহণ করিব না। 
ইন্দ্ৰিয়ের বাসনার নাম-- বিলাস, তাহা হইতে পরিত্রাণের উপায়__ 
বিরাগ । Object of your senses তোমাকে invade 
করিতেছে ; তাহাতে জগতের লোক সন্ন্নাসকে বহুমানন করেন। 
মন্বাদি ধৰ্ম্মশান্ত্ৰেও আশ্রম-ধশ্মের কথা লক্ষ্য কর! যায়-- 
‘গৃহস্থম্চ যদা পশ্যেং বলিপলিতমাত্মানম ইত্যাদি ৷” 
| যদি আমরা নিবৃত্ত জীবন লাভ না করি, তবে অসুবিধা 
হইবে। তজ্জন্য একটা সময় নিৰ্দেশ করা হইয়াছে! 

পিতাকে সাপে কামড়াইয়াছে, অন্য সমস্ত কাধ্য পরিত্যাগ 
করিয়া ওঝা ডাকিতে যাওয়া দরকার । কিন্তু তংপরিবন্তে দাবা- 
খেলার নেশায় মত্ত হইয়া “কাহার সাপ”? বলা বিরূপগ্রস্ত বাক্তি- 
গণের ধৰ্ম্ম হইয়া পভ়িয়াছে। 

‘জীবন সমাপ্ত কালে করিব ভজন, 
এবে করি গৃহস্ুখ ৷ 


কখনও একথা নাহি বলৈ বিজ্ঞজন, 
এ দেহ পতনোন্মুখ ॥ 


২৫২ গ্রীল প্ৰভুপাদের গোলোকবাণী 


অদ্য বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ 
নিশ্চিন্ত না থাক ভাই। 
যত শীঘ্র পার সেব গোবিন্দ-চরণ, জীবনের ঠিক নাই ৷৷” 
_-এই বিচার আসা উচিত। ন! আসিলে বিরাগটা বুঝিতে 
পারিব না । কাচপোকা যেমন আরনুলাকে লইয়া যায়, সেইরূপ 
জাগতিক 21811106 8০715 আমাদের চোখ দুটো গালিয়া দিবে। 
Impeding agents আসিয়া আমাদিগকে ৫15509009 করিবে। 
ভক্তি হইতে ইতর পথ আশ্রয় করিলে বৈরাগ্যের অপব্যবহার 
হইবে। হরিলীলার কথা ব্যতীত যে সব কথা কাব্যামোদীরা 
আলোচনা করেন, তাহা ঠিক নহে । ভোগী ও ত্যাগী both are 
mistaken and misguided. কৰ্ম্ম ও জ্ঞান--এই দুইটাই 
ঠগ । তাহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার । তজ্জন্য ৷ 
দুইটি বিচার বলিয়াছেন | 
“প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ 
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফন্ত ক্থ্যতে' 
অনাসক্তস্য বিষয়ান্‌ যথাৰ্হমুপযুঞ্জতঃ। 

নির্ববন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ৷৷” 
ভক্তি হইতে ইতর পথ আশ্রয় করিলে বৈরাগ্যের অপবাবহার 
হইবে। কৰ্ম্ম ও জ্ঞান এই দুইটাই ঠগ ৷ তাহাদের হাত হইতে 
অব্যাহতির জনা এ প্লোকদয় প্রীচৈতন্যদেব শ্রীরূপ গোস্বামীর দ্বারা 


জগতে প্রচার করিয়াছেন ৷ হরিসম্বন্ধিবস্তুকে ত্যাগ করা অভক্তি। 
নারদপঞ্চরাত্র বলেন,__ 


বগুড়ায় নীল প্রভূপাদের হরিকথা! ২৫৩ 


“আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং 

নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্‌। 

অন্তব্রহি ধদি হরিস্তপসা ততঃ কিং 

নান্তর্হি ধরি হরিস্তপসা ততঃ কিম্‌ ৷৷” 

মাপিযা লয়| ধৰ্ম্মে আবদ্ধ থাকায় আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় 
অবিবেচনায় পড়িয়াছে।  প্রাপঞ্চিকতয়া-ুদ্ধিদবারা বিপথগামী 
হইয়া হরিসম্বন্ধিবস্ত হইতে পৃথক্‌ থাকা অধিক অবিবেচনা। 
পরের স্কন্ধে চাপিয়া উদর ভরণ চালাইব, অপরে আমার সেবা 
করুক-__আল্সেখানা চালাইতে থাকুক (যে আল সেখানায় 
বৰ্তমানে ৪৪ লক্ষ লোক পড়িয়া আছে )--এরূপ কথা শ্ৰীচৈতন্যদেব 
বলেন নাই । প্রপঞ্চে অবস্থান করার দরুণ যে বুদ্ধিটা লাভ 
হইয়াছে, তাহাতেই আবদ্ধ থাকা ঠিক নহে। স্মৃতি বলে যে, 
যে তৌর্ষ্যত্রিক করিবে, তাহার নরকে গমন হইবে । কিন্তু উহা 
যদি হৱিসন্বন্ধিবস্তুতে হয়, তবে কোন পাতিত্য বা অমঙ্গল নাই। 
চুপ করিয়া বসিয়া যোগ সাধন করিলেও বহির্জগচ্চিন্তার হাত হইতে 
অব্যাহতি হইবে নাঁ। চিত্তে অবৈধ চেষ্টা আসিবে । কৃত্রিম 
47359018100 ঠিক নহে । হরিসম্বন্ধি বস্তুও আমাদের অসুবিধা 
করিবে_ এরূপ misconception বশবন্তী হইয়া ‘হরিসম্বন্ধি- 
বিষয় গ্রহণ করিব না, এই মায়াবাঁদীয় বিচারে প্রবেশ করা উচিত 
এ চিন্তাস্ৰোত ত্যাগ করিতে হইবে। 

Perverted reflections Anthropomorphism, %০০- 
morphism, Phytomorphism প্রভৃতি বিচার ঠিক নহে। 


নহে । 


২৫৪ শ্রীল প্রভৃপাদের গোলোকবাণী 


রাধাগোবিন্দের ভজন 01910)102] বিচার করিয়া কেহ কেহ লক্ষ্মী- 
নারায়ণ, কেহ একল-বাসুদেব, কেহ রামসীতা, কেহ বা নিধিবশেষ- 
বিচার ভাল মনে করেন। কাহারও বা বিচার হয় যে, "খাই দাই 
কামি বাজাই'। এইরূপ বিচার গুণজাত জগতে আছে। 
Agnosticism Materialism, Pantheism প্রভৃতি মানুষকে 
গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছে। মাপা-ধন্মে সে দেশের 
জিনিষ এদেশে আসিতে পারে না। উহা কাচভাণ্ডস্থিত মধুর 
ন্যায় বিচার। হরি বৈকুণ্ঠ, নিগুণ বস্তু, কিন্তু Personality 
আছে। তাহাকে যদি রাদ্রের আন্ুগত্যে destructive policy 
লই, তবে হরি-সম্বন্ধী বিচার হইবে না। 

Straight line ১৮০” কিন্তু angularity জিনিষটা 
Straight নয়। বৈকুণ্ঠ বস্তুকে কুঞ্-ধৰ্ম্মে আনা ঠিক নয়। 
Salvationist বলে, যে দেবমন্দিরাদি গড়ার কি দরকার? 
যাহার জিনিষ, তাহাকে না দিলে আমরা ভোগী হইব । ভুল 
করিয়াও অপরের পকেটে হাত দেওয়া কর্তব্য নয়। 

“ঈশাবাস্তমিদং সৰ্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ৷ 
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যশ্বিদ্ধনম্‌ ৷৷” 

এই ৪9100101/ট| ই্ৰীচৈতন্যদেব ধরিয়ে দিয়েছেন 
ইন্দ্ৰিয়ণ যে বুদ্ধি-দ্বারা সীমাবিশিষ্ট বস্তুতে দাবা খেলে, তাহা 
লইয়া বৈকুণ্ঠ বস্তুর নিকট গৌছিতে হইবে না। 

“যাবতা স্যাৎ স্বনির্ববাহঃ স্বীকুধ্যাত্তাবদৰ্থবিং ৷ 
আধিক্যে নাযনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থত:11% 


বগুড়ায় শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা ২৫৫ 


সেহযুক্ত পদার্থ ব্যবহার না করিলে সায়ুসকল দুৰ্বল হইয়া 

পড়িবে। অধিক রাত্রি জাগরণ করিলে অস্থুখ হইবে। জগতে 
too much affinity হইলে বেশী depression ; সেইজন্য 
অনাসক্তভাবে সংসার করা দরকার! তিনি recipient 
নন। True 1eadingএর অভাবে অচৈতন্যের অনুগত লোক 
চৈতন্যান্ুগত জনগণকে ভ্রান্ত চক্ষে দেখে। তাহাতে প্রচারের 
কাজ বিপন্ন ৷ বাস্তব-সত্যের বিচার-প্রণালী না পাওয়ায় অচৈতন্ত- 
চিন্তাস্সোতের পরিপোবণ হইতেছে । মায়া রচিত জগতে আসক্তি 
মীয়াকবলিতের লক্ষণ। মায়ারচিত জগতে মাপিয়া লওয়া ধৰ্ম্ম 
ছাড়িয়া দিয়া ‘বু"দ’ হইয়া থাকাও কর্তব্য নহে। সংসারে থাকা বা 
সংসার ছাড়িয়া দেওয়ায় কোন সুবিধা নাই | 

“জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব 

জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বাৰ্ত্তাম্‌। 

স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনু বাউ অনোভি- 

ৰ্যে প্রীয়শোইজিত জিতোইপ্যসি তৈক্ত্রিলোক্যাম ৷৷” 
যেইখানে আছি, সেইখানেই থাকিয়া, জড়জগতের ভোগের কথা 
বা ত্যাগের কথা উভয়ই ত্যাগ করিয়া ভগবংকথা সাধুমুখে শ্রবণ 
করা দরকাঁর। বিচারসঙ্গত Pr০০e55 081০% করিলে মরিতে 
হইবে । 


গ্রীল প্রভুপ।ছের হরি কথ! 
[ স্থান_-স্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটকপৰ্ব্বত ] 


জীল প্রভুপাদ বলেন-= 

প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ফুটবলের মত। শ্রীমন্ভাগবত একটি বিশেষ 
কথা বলিয়াছেন, যাহা ভারতের অমুলাধন, তাহা “অধোক্ষজ-শকু;। 
ইহা উপনিষদে অক্ষ,টভাবে আছে। শ্রীমন্তাগবত ও তদনুগত 
সাহিত্য ব্যতীত ইহ! অন্যত্র পরিক্ষ,টভাবে পাওয়া যায় না। 


আমরা! অধোক্ষজ-ধিচার গ্রহণ করিতেছি না বলিয়াই প্রত্যক্ষ 
পরোক্ষ ও অপরোক্ষ এই তিনটির কোন না কোনটির মধ্যে পতিত 
হই। “নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ” প্রভৃতি শ্ৰুতি 'অধোক্ষজ' 
শবেরই অপরিন্বুট ইঙ্গিত। অধোক্ষজ নিজেই ্বত/কর্ত 
(initiative ) লইতে পারেন ৷ যতক্ষণ তিনি যোগ্যতা প্রদান 
না করেন, ততক্ষণ আমরা অধোক্ষজকে জানিতে পারি না। 
সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অভিধানে ভগবানের বে সংজ্ঞা পাওয়া যায়, 
তাহাতে ব্ৰহ্ম ও পরমাত্মার ধারণা হইতে 'ভগবান্‌” শব্দের বৈশিষ্ট্য 
সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধ হয় না। অধোক্ষজ-বন্ত এমন ক্ষমতা রাখেন 
যে, তিনি নিজে ইচ্ছা করিলে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারেন 
আবার অপ্রকাশিতও রাখিতে পারেন। এই টু কর্মের 
সর্ধ-ন্বত্ব অধোক্ষজবস্ত সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষণ করিয়াছেন 
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অধোক্ষজ ভগবান্কে জানিবার সঙ্গে সঙ্গেই তংপ্রতি সেবা- 
বিধানরূপ একটি স্বাভাবিকী বৃত্তি প্রকাশিত হয়। যেমন আমরা 
ঘড়ি দেখি কোন কাধ্যের উদ্দেশ্তে। ঘড়ি দেখিবার পর স্নান 
করিতে যাই কিম্বা অফিসে যাইতে হইবে বলিয়া প্রস্তুত হই বা 
কোন 61085671600 থাকিলে তজ্জন্য চেষ্টা্িত হই ইত্যাদি। 
জ্রেয়পদার্থের সম্বন্ধে জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অভিধেয় বলিয়া কৃত্য 
আছে। 

অভিধেয়__ভক্তি, সাধন-ভক্তি হইতে ক্ৰমশঃ ভাবভক্তি ও 
পরিশ্ফ,ট অবস্থায় প্রেমভক্তি প্রকাশিত হয়। 'ভক্তি' বলিতে 
সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। আর “অভক্তি' বলিতে 
অন্াভিলাব, কৰ্ম্ম ও জ্ঞান এবং উহাদের মিশ্রণে অসংখ্য প্রকার 
বিমুখতা। যেখানে দৃশ্যের স্বরূপের নির্ণয় হয় নাই, সেখানে 
hazy 1068. ( নিধিবশেষ ধারণা ) আসিয়া অভক্তিকে ‘ধৰ্ম্ম মনে 
করায় । 

বিশুদ্ধসত্ময় প্রেমরূপ সুর্যের কিরণ-সদৃশ এবং ভগবৎ 
সেবায় অহৈতুক ও অপ্রতিহত অভিলাষের দ্বারা চিত্তদ্রব- 
কারিণী ঘে ভক্তি, তাহার নাম “ভাব” ; যেমন গরম জলে চাল 
সিদ্ধ করা হয়, “মাজ'টা ক্রমে ক্রমে গলিয়া আসে, তখন স্বুসিদ্ধ 
ভাত হয়। সেই সুসিদ্ধ অন্ন কৃষ্ণেই ভোগ্য বা কৃষ্ণের ইন্দ্ৰিয়- 
তর্পণ-বিধানকারী। পুর্ণমাত্রায় কুষ্ষেন্দড্িয়-তর্পণই সিদ্ধি বা 
কাচা, ডাশা ও পাকা অবস্থা সাধনভক্তি, 


প্রেমের লক্ষণ ৷ 
হিত আংশিক তুলনা করা যাইতে 


ভাবভক্তি ও প্ৰেমভক্তির স 
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পারে। রুচিদ্ধারা জিনিষটি মোলায়েম হয়। যখন সাধনভক্তি, 
রাজ্যে একটু অগ্রসর হওয়া যায় এবং ভাবের অঙ্ক, মাত্র হয়, 
তখনই ক্ষান্তি, অবার্থকালত্ব প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। গীতায় 
“তুঃখেঘ্বনুদ্বিগ্ৰমনাঃ” শ্লোকে ক্ষান্তির কতকটা পরিচয় আছে। 
মৌনভাব ক্ষমার লক্ষণ। ব্যর্থকাল ও অব্যর্থ-কালের বিচার 
আবশ্যক। জাগতিক অসংখ্য মনুষ্য বা পশুপক্ষীর ন্যায় কি 
আমার 90886011601 ইহারা সকলেই আত্রেন্দ্রিয়-তপণে 
ব্যস্ত, কিন্তু যাহারা কৃষ্ণেন্দরিয়-তপণে ব্যস্ত, তাহাদেরই অবার্থ” 
কালত্ব। 

নিজের শরীর ধ্বংস হইয়া যাইতেছে, তথাপি বৈকুণ্ঠ 
নাম-গানে সব্ধদা রুচি, ভগবানের গুণ কান্ত নের জন্য 
অত্যন্ত চেষ্টা যাহার ভাবাঙ্ক,র হইয়াছে, তাহাতে এই 
সকল লক্ষণ দেখা যাইবে ৷ শ্রীভগবান্‌ ও ভগবানের গুণ- 
কীর্তনকারী ভক্তগণের কীর্তনস্থলীতে বাসের জন্য স্বাভাবিকী 
প্রীতি । 

“এ সব ছোড়ত কাহা নাহি ফাউ। 
এ সব ছোড়তু পরাণ হারাঁউ' ৷৷” 

প্রসঙ্গে ক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ “আদ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গঃ" 
পদটি ব্যাখ্যামুখে 'বক্ষাগড ব্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব’ শ্রীরপ- 
শিক্ষার এই পদগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। অধোক্ষজ ও 
অপ্রাকৃত-শবের বৈশিষ্ট্য-বর্ণনে গ্রীল প্রভুপাদ বলেন, যেখানে 
পরত নিজে initiative নিয়াছেন, সেখানে অধোক্ষজ-শবের 


1 
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সার্থকতা । আর যেখানে বিষয়-বিগ্রহের সহিত আশ্রয় বিগ্রহেরও 
স্বতকৈর্ভৃতু ধন্মে র সম্মেলন হইয়াছে অর্থাৎ আশ্রয়-বিগ্রহের দিক্‌ 
হইতে বিবয়-বিগ্রহের ইন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টারূপ স্বতঃকর্তৃত্ব এবং বিষয়- 
বিগ্রহের দিক্‌ হইতে সেই সেবা-স্বীকাররূপ স্বতঃকর্তৃত্বের অপূৰ্ব্ব 
সম্মিলন, সেখানেই ‘অপ্ৰাকৃত’ কথাটির সার্থকতা ৷ 

্্রীপুরুষোত্তম তীর্থের চটক পৰ্ব্বতে অবস্থান করিয়া শ্রীল 
প্রভুপাদ অনুক্ষণই ভাবাবেশে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর 
এনিজ-নিকট-নিবাসং দেহি মে গোবৰ্দ্ধন স্থম্‌ !” পদটি পুনঃ পুনঃ 
মৃদ্মন্দস্বরে কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী 
প্রভুর স্তবাবলী ও শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর স্তবমালা হইতে গোবৰ্দ্ধন 
ও কুণ্ডস্থৃতির উদ্দীপক শ্লোকসমূহ পাঠ করিয়া থাকেন ৷ 

২৯শে অক্টোবর প্রাতে বগুড়ার জমিদার ও উকিল জ্রীচৈতন্য- 
মঠাশ্রিত শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রনাথ সরকার এম্‌, এ, বি, এল ও শ্রীযুক্ত 
প্রভাত কুমার দেব কুমার বাহাদুর কলিকাতা হইতে শ্রীপুরুষোত্তম 
মঠে আসেন ৷ 

গ্রীল প্রভুূপাদ প্রাতঃকালে চটক-কুটারে উপবেশন করিয়া 
ক্্রীতক্তিবিনৌদ-অন্ুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার হইতে উপনিষৎ প্রকাশ 
করিবার অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া বলেন যে, প্রত্যক্ষবাদী, পরোক্ষ- 
বাদী, অপরোক্ষবাদী, অধোক্ষজ-সিদ্ধান্তান্থ গ, অপ্রাকৃত সিদ্ধান্ভাসুগ 
এবং শ্ত্রীরূপান্ুগগণের উপনিষদ ব্যাখ্যা বা উপনিষদের তাৎপধ্য 
উপলব্ধিতে পার্থক্য আছে। আমরা জানি, ‘ভক্তি’ একমাত্র 


শ্রজপ-রঘুনাথের ভাণ্ডারেই আছে। সেই শ্রীরপ ও শ্রীরপান্গবর 
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্্ীরঘুনাথের ধারায় উপনিষদের ব্যাখ্যা প্রকাশিত হউক ৷ যাহারা 
উপনিষদের প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা অপরোক্ষের ব্যাখ্যায় মুগ্ধ তাহারা 
হয়ত রূপান্ুগগণের উপনিষদ্‌ ব্যাখ্যাকে একটা ‘দোলে বা 
‘টেনেটুনে’ ব্যাখ্যা মনে করিতে পারে। বস্তুত: এরূপ ‘দোলে’ 
ব্যাখ্যা কারীর দল বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা আমাদের নাই । উপনিষদের 
অসংখা-প্রকারের ব্যাখ্যা ত আছেই। অনেক প্রচ্ছন্ন নাস্তিক, 
অনেক অনুষ্বার বিসর্গের পণ্ডিত, অনেক তথাকথিত ধন্মসংস্কারক 
আবার আস্তিকগণের পক্ষ হইতে শ্রীরামানুজ, শ্রীমধবাচার্যা ও 
তদনুগ সম্প্রদায় উপনিধদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন । কিন্তু রূপা- 
মগের উপনিষদ্‌ ব্যাখ্যা অতটুকু পর্যন্ত নহে। নারায়ণের 
উপাসকগণ _ বৈষ্ণব ৷ শ্রীরামান্ুজ-প্রমুখ আচাধ্যগণ প্রচ্ছন্ন 
নাস্তিক-সম্প্রদায়ের কৃত উপনিষদ্‌ ব্যাখ্যায় অভক্তিবাদকে নিরাস 
করিয়া বিষুণভক্তি পর্যন্ত স্থাপন করিয়াছেন। কৃষ্ণভক্তগণ শ্রুতির 
কৃষ্ণপর ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু রূপান্থগগণ কাষ্চেরও উপরে। 
তাহারা রাধাজন। নিখিলশ্রুতি রাঁধানুচরী গোপীগণের পাদপদ্ম 
ভজন! করিয়া রাধাভজনের জন্য গোপীগর্ডে জন্ম বাঞ্ছ। করেন। 
রূপান্থুগগণের শ্রুতিব্যাখ্যা এজন্যই অন্যাভিলাধী, কস্মী, জ্ঞানী ত’ 
দুরের কথা এমন কি বিষ্ণুপাসক, অধিক কি, কাফ্চগণেরও নিকট 
অভিনব ও তাহাদের অনধিগম্য। শ্্ীরপের ও শ্রীরপান্ুগবর 
শ্রীল রছুনাথ ও শ্রীজীবের শ্রীচরণই যণাহাদের একমাত্র সম্বল, 
তাহারাই শ্রুতির রূপান্ুগব্যাখ্যায় সমৰ্থ ৷ 


আল প্রনুপাদ কেনোপনিষৎ প্রকাশের প্রসঙ্গে কেনৌপ- 


শীল প্রভুপাদের হরিকথা ২৬১ 


--যাহা শ্রীরূপ ভূতলে স্থাপন করিয়াছেন সেই শ্রীরপের পাদ- 


পাদ্মর অসমোদ্ধ ত্রের কথা কীর্তন করিলেন । 


নিধদের মন্ত্রোক্ত 'কেনেবিতং শব্দের দ্বারা শ্ীচৈতন্যের মনোঃহভীঠ 
র 


=> 
a 


প্রসঙ্গক্রমে শ্রীরামান্তজ ও শ্রীধরের ভ'ষ্যসহ গীতাপ্ৰকাশের 
কথা বলিয়া প্রভুপাদ রূপান্থগগণের চক্ষে গীতা-দশনের বৈশিষ্ট্যের 
কথাও ব্যক্ত করেন । 

শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র নাথ সরকার এম-এ, বি-এল, মহাশয় 
বলিলেন যে, তাহার এক বন্ধু বলেন_হরিনাম করিতে হইলে 
নিজে নিজেই ত হরিনাম করা যায়, গুরুর আবশ্যকতা কি? 
তছুন্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,_যাহারা গুরু করিবে না বা 
অন্যাভিলাষী, কৰ্ম্মী, যোগী কিম্বা মিছাভক্ত বা অনর্থযুক্ত ব্যক্তিকে 
গুরুসজ্জায় গ্রহণ করিবে, তাহাদের প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা অপরোক্ষ 
পৰ্য্যন্ত গতি; তাহাদের অধোক্ষজ-বিচাঁর আসিবে না। গুরু ত’ 
জীবনস্বরূপ । 

মহাপ্রভুর কাছে উপনীত হওয়া এক জিনিষ আর মহাপ্রভুকে 
(1) নিজের ছ“চে ঢালিবার চেষ্টা আর একটা জিন্ষি। রূপ- নুুগগণ 
যেরূপ ভাবে মহাপ্রভুর নিকট উপনীত হইয়াছেন, আমর] সেই 


৷ আদৰ্শই গ্রহণ করিব। এজনা আমরা অন্য কোন গ্রন্থ বেশী 


খুঁজি না। শ্ৰীরপগোস্বামী প্রভু ও শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর 

গ্ৰন্থই ( সন্মুখে স্তবমালা ও স্কবাবলী ছুইখানি পুস্তক দেখাইয়া ) 

মহাপ্রভুর পাদপন্নে উপনীত হইবার একমাত্র সম্বল জানি ৷ 
ভগবানের সহিত ধাহাদের খুব বেশী আঠা আছে, তাহাদের 


ক শ্রীল প্ৰভুপাদের গোলোকবাণী 


চাল-চলন, আচরণ, তাহারা কোন্‌ দোকানের চাউল খান, তাহ! 
আমরা অনুসরণ করিব। আর তাহাদিগকে আমাদের দোকানের 
চাউল খাওয়াইব_-( তাহারা ত’) খাইবেনই না “মায়া সীতা 
হরণের ন্যায় খাওয়াইয়াছি' আমরা মনে করিতে পারি, এইরূপ 
বিচার মহা প্রভুর পাদপদ্বে উপনীত হইবার বিচার নহে। যাহা 
আমাদের ভোগের দৃশ্য, চিন্তনীয় ও আত্রাণীয়, তাহাই মায়া৷ 
তাহার উপর আমর! সৌধ নিৰ্ম্মাণ করিয়া তদুপরি ধর্ম্মের ধ্বজ৷ 
উদ্ডীন করিতে চাহিতেছি ! 
ব্রীচৈতন্য-মনোহতভীষ্ট কি? অনুকুল কৃষ্ণান্ুশীলন ; তাহাই 
ভক্তি। কিন্তু মাঝে বাটপাড় আছে। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদির 
আবরণ সেই বাটপাড়। বাটপাড়ের হাত হইতে রক্ষা পাইলে 
ত, ব্ৰজে প্রবেশের অধিকার হবে? প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ 
শ্রীল রঘুনাথ দান গোস্বামী প্রভুর ব্রজবিলাস-স্তব হইতে প্রথম 
প্লোকটি ব্যাখ্যা করেন। 
৮২ নভেগ্র ভপরাহ্রে_ পুরীর ভূতপূৰ্ব ডেপুটী ম্যাজিট্রেট 
ও শ্ৰামন্দিৱের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গৌরশ্যান মহান্তী ও তদীয় কনিষ্ঠ 
আতা শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম মহান্তী এবং কলিকাতা সিটি কলেজের 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্থুৱেশচন্দ্ৰ ঘোষ শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে শ্রীল প্রত 
পাদের উপদেশ-শ্রবণার্থ আগমন করেন। অধ্যাপক আচাধ) 
শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ 
কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভুষণ, মঃ মঃ ই্ীপাদ অনন্তবাস্থুদেব বিদ্যাভূষণ' 


শ্রীল প্রভূপাদের হরিকথা ২৬৩ 
গ্রিদণ্ডিস্বামী শ্ৰীমন্ত ক্তিরক্ষক শ্ৰাধর মহারাজ, “গোড়ীয়*সম্পাদক 
প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল গ্ডুপাদ প্রায় দেড়- 
ঘণ্টাকাল “ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্‌ প্রন্হিতেহমলে”-_ 
শ্রীমন্ভাগবতের এই শ্লোক-ব্যাখা-প্রসঙ্গে বলেন,-= শ্রীব্যাসদেব 
শ্রীমন্ভাগবত প্রকাশ করিবার পুর্বে অধিকারিবিশেষের জন্য পঞ্চো- 
পাসন| প্রভৃতি বিদ্ধা ভক্তির ব্যবস্থাদি প্রদান করিয়াছিলেন; 
কিন্ত তাহাতে মানবের পুর্ণ আত্মকলযাণ ও পরা শান্তি লাভ হইতে 
পারে না জানিয়! শ্রীনারদের আদেশে শ্রীমন্ভাগবতে অধোক্ষজ 
শ্রীকৃষ্ণের সেবার কথা কীৰ্ত্তন করেন ৷ 

শ'ল প্রভুপাদ বলেন,_ভাগবতের কোন কথাই জেপর্যান্ত 
প্রচার হইবে না”_যে-পর্য্যন্ত না নিব্বিশেষ-সতবাদকে ধ্বংস 
করা যাইবে ৷ “সোহহংবাদীর বুদ্ধি ভেকের বুদ্ধির মত। 
ভেক যেরূপ “আমি কত বড়’ দেখাইতে দেখাইতে ফাটিয়া 
যায়ঃ সেইরূপ) মায়াবাদীও ‘আমি ব্ৰহ্ম বলিতে বলিতে 
আত্মহত্যা করে! এই বেউ-ফাটা-বুদ্ধিকে আমরা আদর করিতে 
পারি না। 

প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষবাদী জগল্লাথ দর্শন করিতে 
পারে নাঃ তাহারা জগন্নাথ-দর্শনের নামে জগৎ দর্শন করিয়া 
যান্ন। ইহার! “জগন্নীথ-বিশ্রহকে স্পর্শ করিয়া ফেলিয়াছি” মনে 

করে, কখনও বা ইহা ‘কাঠ’ বলিয়া ডিগ্রী ডিস্মিস্‌ করিয়া যায়! 
তামসিক, রাঁজসিক ও সাখিক--এই তিন ভাই জগন্নাথ দর্শন 
করিতে আসিয়া বলেন যে,_ “জগন্নাথ আমাদের দৃশ্য, আমরা 


২৬৪ গ্রীল প্রভুপাদের গৌলোকবাণী 


তাহার দ্রষ্টা। এই দৃশ্যবস্তুর () উপর আমাদের প্রত্যেকের এক- 
তৃতীয়াংশ অধিকার আছে; সুতরাং আমাদের দর্শন কেন ঠিক 
হইবে না” কিন্তু শুদ্ধ-সত্ত বৈষ্ণবগণ জানেনঃ_ জগন্নাথ দৃশ্য 
নহেন,_ তিনি দ্ৰষ্টা, আমরা দৃশ্য বা তাহার ভোগ্য। যখন আমরা 
শ্্রীজগন্নাথকে ‘বিষ্ণু বলিয়া দর্শন করি, তখন শ্ৰীরামানুজের 
বিচারাবলম্বনে আমাদের আংশিক বৈষ্ণবতা প্রকাশিত হয়। 
আমরা শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহের উন্নতাদ্ধ দর্শন করি; কিন্তু তিনি 
স্বরাট, লীলা-পুরুষোন্তম, তাহার নিয়াঙ্গ-সমূহের দ্বারাও তিনি 
তাহার ইন্দ্ৰিয় তৰ্পণ করেন, সৰ্ব্ব অপ্ৰাকৃত অঙ্গ চীলনা করিয়া তিনি 
অদ্বিতীয় ভোক্ুরূপে বিহার করেন, এই উপলন্ধিতে শ্যামসুন্দর" 
মুরলীবদন দর্শন হয়; ইহাই শ্রচৈতন্যদেবের অনুগত বূপানুগ- 
গণের দৰ্শন ৷ শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বাণী শ্রবণ না করিলে 
পুণতম জগন্নাথ দর্শন হয় নান এই চক্ষুদ্বারা জগন্নাথ-দর্শন 
অসম্ভব, শ্রীচেতন্যবাণী-সেবোনু,খ কণের দ্বারাই শ্ৰীজগন্নাথ- 
দর্শন সম্ভব ৷ শব্দশন্দীতে ভেদ-বুদ্ধি থাকিলে জগন্নাথ দর্শন 
হইবে না ৷ ভোগি-কন্দী বা ত্যাগি-জ্ঞানীকে প্রথম মুখেই 
বৈকৃষ্ঠের দ্বারপালগণ বাধা দিবেন, তাহার! কিছুতেই 
শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। নিত্যগিদ্ধ 
বৈকু্-পাধদ গরুড়ের পশ্চাতে থাকিয়া তাহার কৃপায় জগন্নাথ 
দর্শন হয়। 

আমাদের অধোক্ষজ-ভগবানের সেবক হইতে হইবে। 
পুরোহিত বা প্রতিনিধিদ্বারা সেবাকাৰ্ধ্য হয় না। কৌন কোন 


গ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা টা 


সম্প্ৰদায়ে দেখিতে পাওয়া যায়, একজন Spokesman হইয়া 
উপাসনা করিলেন, আর বাদবাকী সকলে দাড়াইয়া রহিলেন। 
এইরূপ হইলে নিজের সেবা হইবে না, আচার্য্যের অনুগত হইয়া 
নিজেকে সেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে। সাধুসঙ্গ, মথুরাবাস, 
শ্ীমন্ভাগবত শ্রবণ, নামকীর্তন ও শ্রদ্ধায় শ্ৰীমৃপ্তি-সেবন--এই 
পাচের অল্প সঙ্গ হইলেই মঙ্গল হইবে, কিন্তু ইহার সকলগুলিরও 
অভিনয় হইলে মঙ্গল হইবে না। যদি আত্মসমর্পণ না 
করিয়া এসকল কার্য্যের অনুকরণ করা ধায়, তবে অভিনয়মাত্র 
হইবে; এই জন্য শ্রীধর স্বামিপাদ বলিয়াছেন,__“সা চাপিতৈব 
সতী যদি ক্রিয়েত, ন তু কৃতা সতী পশ্চাদৰ্পোত ৷” শ্রীভাষ্য 
পড়ার পর অৰ্চ্চন করিলে প্রক্কত অৰ্চ্চন হইবে ৷ আনন্দতীর্ঘের 
অনুগমন করিতে হইবে, অনুকরণ করিতে হইবে না । এখানে 
আনন্দতীর্থ ও শ্রীব্যাসদেব আছেন, আমরা তাহাদের ভূত্যান্থ- 
ভৃত্যরূপে তাহাদের শ্রীমন্দির বাড়ি দিবার জন্য এখানে আছি। 

[ শ্রীযুক্ত রাঁধাশ্যাম মহান্তী মহাশয় প্রভুপাদকে বলিলেন,-- 
আপনি যেইরূপ ভাগবতের কথা বলিলেন,__এইরূপ কথা সাধারণ 
পণ্ডিত ভাগবত পাঠীর মুখে শুনিতে পাওয়া যায় না। তদুত্তরে 
শ্রীল প্রভৃপাদ বলিলেন--.] 

আমরা এই পুরীতেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট 
জ্রীচৈতন্যচরিতামুত, গোবিন্দভাব্য, ষট সন্দর্ভ ও শ্রীমন্তাগবত পাঠ 
করিয়াছি। আমি ব্যাখ্যা করিতাম, তিনি শুনিতেন এবং কোন্‌ 
শ্লোকের কি তাৎপর্য, তাহা আমাকে বলিয়া দিতেন ৷ আমরা 


২৬৬ গ্রীল প্রভৃপাদের গৌলোকবাণী 


কোন স্কুল-পণ্ডিত বা অনুস্থাঙগ বিসর্গের প্রাকৃত পাগ্ডিত্যকে বন্ধু- 
মাননকাঁরী কোন ব্যক্তির নিকট কোনদিনই এ সকল অপ্রাকৃত 
শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন করিতে যাই নাই বা তাহার! ভাগবতের কিছু বুঝেন, 
_ ইহাও আমরা বিশ্বাস করি না। আমাদের গী৷স্বৱূপগো স্বামী 
প্রভুর শিক্ষা-- এ 

“যাঁহ্‌ ভাগবত পড় বৈষ্ঞবের স্থানে ৷ 

একান্ত আশ্রয় কর চৈতনা-চরণে ৷৷ 

চৈতনেযর ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ ৷ 

তবে ত’ জানিবে সিদ্ধাস্তসমুদ্রতরজ |, 

একব্যক্তি আনিয়া আমাদের এক সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাস 
করিলেন,_“আপনাঁদের Endowment Funda কত টাকা 
জনিয়াছে?” তিনি বলিলেন,_“আমাদের ফাগু-- শুন্য, আমাদের 
গুরুদেবের আদেশ--ফাণ্ডে ত’ কিছু জমাইবেই নাঃ বরং খণ 
করিয়া প্রচার করিবে, তাহা হইলে খণ-শোধের জন্য তোমাদের 
সেবা-চেষ্টা আরও বন্ধিত হইবে । পয়লা জমিলেই মহান্ত হইয়া 
যাইতে হইবে ৷ এবং সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত হইতে হইবে ৷ 
আমাকে অনেকে ০০০৪৫ করিবার পরামর্শ দেন 

কিন্তু আমি বলি”-আমি তাহা করিব না? যদি প্ৰত্বত 
সেবোনুখ প্রাণ থাকে, তাহা হইলে নির্ভাঁক সত্য-প্রচার 
থাকিবে, নতুবা সব জাহান্নমে যাউক, আমরা জগতে 
বেশীদিন থাকিব না, হরিবীর্তন করিতে করিতে আমাদের 
দেহপাত হইলেই এই দেহধারণের সার্থকতা ৷ আমরা কিছু 


শ্রীল প্রভৃপাদের হরিকথা ২৬৭ 


জগতে কাঠ পাথরের মিস্ত্রী হইতে আসি নাই, আমর! পরীচৈতন]- 
দেবের বাণীর ‘পিয়ন’ মাত্র। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আপনাকে 

শচৈতন্যদেবের ‘নামহটের ঝাড় দার’ বলিয়া অভিমান করিতেন । 
আটৈতন্যের মনোহভীষ্ট-সংস্থাপক শ্ত্রীরপের পাদপদ্ম-ধূলিই আমা- 
দের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু । 





5৩% 
5০৩. 


শ্রীল গ্রভুপাছের হরি কথ। 
শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটকপৰ্ব্বত 
১০ই নভেম্বর ১৯৩৬ ), প্রাতঃকাল 


[ শ্রীল প্রভুপাদ চটক-কুটারে বসে ভক্ত গণসমীপে নিম্নলিখিত 
উপদেশ করেছিলেন।] 
জীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু মনঃশিক্ষায় আমাদিগকে 
শিক্ষা দিয়েছেন-- 
“ন ধৰ্ম্ম নাধৰম্বং শ্ৰুতিগণনিক্লক্তং কিল কুরু 
ভ্ৰজে রাধাকৃষ্ণ প্রচুরপরিচধ্যামিহ তন্তু । 
শচীন্ুনুং নন্দীশ্বর-পতিস্থৃতত্বে গুরুবরং 
মুকুন্দপ্ৰেষ্ঠতে স্বর পরমজত্রং নম মনঃ ৷৷” 
এই কথাটি সৰ্ব্বদা স্মরণ রাখ্‌তে হ’বে যে, বৈদিকবৰ্ম্মাধৰ্ম্মের 


২৬৮ শ্রীল প্রভুপাঁদের গোলোকবাণী 


কোন প্রয়োজনীয়তা থাকুক বা না থাকুক, এই পুথিবীতে থাকৃতে 
থাকৃতেই আত্মধর্থর প্রচুর অনুশীলন ক’র্তে হ’বে। শচীস্থুন্ুই-- 
ব্ৰজেন্দ্ৰনন্দন, আর গুরুবর-মুকুন্দপ্রেষ্ঠ। 
“গুরোৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িঘু সুজনে ভূম্বুরগণে 
স্বমন্ত্রে শ্রীনায়ি ব্রজনবযুবদ্বন্দশরণে। 
সদা দম্তং হিত্বাকুরু রতিমপুবামতিতরা- 
ময়ে স্বন্তত্র্তশ্চটুভিরভিযাঁচে ধৃতপদঃ ৷৷” 
গুরুদেব, গুরুদেবের প্রিয়তম স্থান মাথুরমণ্ডলে এবং গোষ্ে 
ধরা আলয় ক'রেছেন, তী’দের চরণে, সজ্জন বৈষ্ণববৃন্দে, ভূলোকে 
ধা'রা দেবতা, সেইরূপ শুদ্ধসত্ব-প্রকৃতি ব্ৰাহ্মণগগণে, নিজমন্ত্ে 
শ্রীনামে এবং যুগলকিশোরে দন্ত পরিত্যাগ ক'রে রতি ক'রতে 
হ’বে। যে জিনিষটা বিষয় হ’তে---ভোগ্যদৰ্শন হ'তে আমাদিগকে 
উদ্ধার ক’র্তে পারে, তাহাই মন্ত্র । মন্ত্রসিদ্ধি হ'লে মনোধর্ম্ম হ'তে 
ত্রাণ হয়। দম্ভ পরিত্যাগ করতে না পারলে গুরু, গোষ্ঠ প্রভৃতির 
সেবা করা দূরে থাকুক, তন্তদ্বস্তুর প্রভু সেজে ডিব্রী ডিস্মিস্‌ ক'রে 
ফেল্ব | 
ব্রজবাসিগণের মধ্যে সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ হ'চ্ছেন_ শ্রীগুরুপাদপনদ্ম ! 
যিনি যে রসে ভগবানকে আশ্রয় করেন, সেই রসের আশ্রয়" 
বিগ্রহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ - শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তিনি নিত্যানন্দা" 
ভিন্নবিগ্রহ যশা'কে ভগবংপ্রকাশ বলা হয়। আমাদের যদি 
কোন প্রকার দম্ভ এসে উপস্থিত হয়, তাহ'লে শ্রীগুরুপাদপন্নের 
মনোহভীষ্-সেবায় অগ্রসর হ'তে ত’ পার্বই না, বরং অধঃপতন 


শ্রাল প্রভূপাদের হরিকথা ২৬৯ 


উপস্থিত হ’বে। মন্তষোর অধঃপতনের পুর্বে অশ্রদ্ধা ব'লে একটা 
' জিনিষ আসে। যদি হরিকথা কীর্তনকারীর প্রতি শ্রদ্ধা হয়, তবেই 
মানুষের মঙ্গল হ'তে পারে। 

অশ্রদ্দধানকে হরিনাম উপদেশ ক’র্তে হ'বে না।  অশ্রদ্দধান 
কে ?-- যে শব্দ ও শব্দীতে ভেদ করে। যেমন প্রতিমা দেখছি, 
প্রতিমা একটা জিনিষ, আর ঠাকুর একটা জিনিষ-_-এরূপ ভেদ- 
অশ্রদ্ধা হ'তেই উপস্থিত হয়। “আমি প্রতিমা দেখ ছি’_ এরূপ 
বৃদ্ধি__ভোগবুদ্ধি। আর “্রীবিগ্রহ আমাকে দেখছেন, আমার 
অনাবৃত স্বরূপকে দেখ ছেন”,_ এটাই হ'ল শ্রীবিগ্রহ-দর্শন। 
আমি যেমন সিনেমা দেখি, জিম্ন্যা্টিক দেখি, থিয়েটার দেখি, 
গান শুনি, সেরূপ ঠাকুরকেও আমি চোখ, দিয়ে দেখতে পারি, 
আমার বুদ্ধির দ্বারা বিচার ক'রে নিতে পারি এরূপ বুদ্ধি হ'লে 
তাহা ধন্মার্থকামজাতীয় চেষ্টা হ'য়ে যাবে । কুঞ্চেন্ছিয়ত্‌প্ডির জন্য 
না হ’লে সেরূপ ভাবপ্রবণতায় কোন মঙ্গল লাভ হবে না। 
ভোগে ও ত্যাগে শ্রদ্ধা না থাকার মানে- ভগবানে আদ্ধা। শ্রদ্ধা 
যদি বিশ্বের উপর হয়, তাহ'লে সেটা হ’লো--ভোগ ৷ বিষয় 
আমার ভোগ্য হ’বে--এই বুদ্ধিই দীক্ষা বা দিবাজ্ঞানের অভাব ৷ 

পৃথিবীর মনুষ্য অপেক্ষা ভগবন্তক্ত আলাদ৷ জিনিষ। সেবাকে 
যদি সেবকজাতীয় মনে করা যায়, তবে অসুবিধা হ'য়ে গেল। 
‘হে ভগবন্‌ ! তুমি আমাকে নজর দেও, আমি তোমার কাছ 
ইন্দ্রিয়তর্পণের- ধন্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষকামনারূপ 


থেকে আমার 
রূতে এসেছি'-_ এই ভাব অন্তরে প্রচ্ছন্ন রেখে 


খাঁজানা আদায় ক' 


২৭০ গ্রীল প্ৰভুপাদের গোলোকবাণী 


মুখে “জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে” প্রভৃতি কথাগুলি 
কর্মকাণ্ডের প্রলাপ; উহা ভক্তি নয় । ‘আমি তীর্থ দেখে এলাম, 
গাছ দেখে এলাম, জগন্নাথ দেখে এলাম, সাধু দেখে এলাম এবং 
তাঁদের উপর ডিগ্রী ডিস্মিস্‌ ক'রে এলাম’--এ সকল ভোগের 
কথা । একে ‘সেবা’ বলা যায় না। “কে আমি’ বিচার যদি হৃদয়ে 
না আস্ল, আমার নিত্য আরাধ্যের সঙ্গে যদি সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয় 
না হ’লো, তা’ হ’লে শ্রদ্ধা ও শরণাগতি কি ক'রে আস্বে ? 

শ্রদ্ধা যদি না হয়, তা’ হ'লে সাধু বা ভগবদ্দর্শন হয় না; 


মংসরত| বা হিংসা এসে উপস্থিত হয়। হিংসা আসে কেন? অন্য 


লোক আমার উপর উঠে যাচ্ছে, এজন্যই হিংসা হয়। তাই 
্রীমদ্ভীগবতের গোড়ায়ই ভাগবতধৰ্ম্মকে ‘নি্ম'ৰংসর সাধুগণের ধৰ্ম্ম) 
ব'লে বলা হ’য়েছে। মনুষ্যজাতি যে ধারণা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, 
তা’ ধৰ্ম্মৰ্থ-কাম-মোক্ষ-কামন| মাত্র; শ্রীমন্ভাগবতে সেরূপ ধর্মের 
ব্যবস্থা প্রদত্ত হয় নাই। তা'তে নিত্যভাগবতগণের জন্য ভগবন্তক্তি 
অনুশীলনের কথা আলোচিত হ'য়েছে। এসকল বিষয় যদি বুঝতে 
শৈথিল্য করি, তা’হ’লে ইন্দ্ৰিয়জজ্ঞানের দ্বারাই সমস্ত দিন কেটে 
গেল। ‘আমি সেবা কার্ব, আমি সেব্য নই’- এই সুবুদ্ধি যদি 
উদ্দিত হয়, তা’ হ'লে যে-সকল ুর্বদ্ধি মাতা-পিতা বা লৌকিক 
আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে পেয়েছি ও শিখেছি, সেগুলি কেটে 
যেতে পারে। তা'না হ'লে এ দুর্ব,দ্িগুলি আরও পুষ্ট হ'তে 
থাকৃবে। 


ভগবানু যে ভোক্তা, এটা ভুলে গেলেই সংসার । ভগবানের 


hl 
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যে ছায়াশক্তি আমাদিগকে বিক্ষিপ্ত ক'রে দেন ও বোকা বানিয়ে 
দেন অর্থাৎ ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-কামনায় মুগ্ধ কারে দেন, 
তিনিই হচ্ছেন__ ছূর্গাদেবী । ভগবানের ইচ্ছাক্রমেই তিনি এরূপ 
মোহন ক'রছেন। সেই ছায়াশক্তির শরণ গ্রহণ ক’র্লে কিছু 
সুবিধা হবে না। সেই ছায়া বা মায়া যা'র, সেই শক্তিমানের 
শরণ গ্রহণ ক’র্তে হবে” 
“দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়| ৷ 
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ৷” 
“সর্ববধশ্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ভ্ৰজ ৷ 
অহং ত্বাং সৰ্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।.” 
ভগবংসেবোন্মুখ ব্যক্তিগণেরই সংসার ক্ষয় হয়, আর ভগবদ্‌- 
বিমুখ ব্যক্তিগণের সংসার বৃদ্ধি হয়। যাদের সংসার বেড়ে যাচ্ছে, 
তাদের ভগবৎসেবার কথা শুন্বার সময় নেই। যদিও তা'রা 
কখনও কখনও গুন্বার অভিনয় করে, সেটাও নিজেদের মত 
করে। তাদের মনের মত কথা না হ'লে সেগুলিকে তা'রা 
বাতিল ক'রে দেয়। হরিসেবার কথাকে তা'রা প্রাধান্য দেয় না, 
তাদের বিচার হ’চ্ছে,_Present-day-needই বেশী দরকারী । 
“কাব্যশান্ত্বিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্‌”-- বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি- 
গণের গ্রাম্য কাব্যশাস্ত বিনোদে দিন অতিবাহিত হয়__ এটাই 
তা'দের বিচার ! 
অন্মের সেবা গ্রহণ কর্বার আমাদের কি অধিকার আছে? 
কিন্তু সমগ্র ধিশ্ব আমার সেবা করুক,--এটাই আমাদের 
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চিন্তান্রোত! নদীর জল, গাছের ফল আমার কাজে লেগে গেছে! 
ভগবানের সঙ্গে আমার কোন সব নেই ৷ ভগবান্‌ কি জিনিষ 
যদি জান্তে হয়, তা’ হ’লে ভগবানের ভক্তের কাছে যেতে হ’বে-- 
ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া যা’বে না 

সাধারণ লোক ও কনিষ্ঠাধিকারী বাক্তি কে ভগবানের সেবা 
ক'র্ছেন ও কে ক'ৰ্‌ছেন না, তা’ বুঝতে পারে না? বরং যিনি 
ভগবান্‌কে সেবা কার্ছেন, তাকে আক্রমণ করাই তা’র ধৰ্ম্ম হয়ে 
উঠে। কেন না, ভগবানের সেবকের কথা ও আচরণ জনসাধা- 
রণের সঙ্গে বা দুনিয়ার তথাকথিত ধান্মিক ও অধাল্মিকের সঙ্গে 
মিলছে না। ভগবন্তক্ত আমার তোসামোদকারী নন ৷ 

যিনি শ্ৰদ্ধাপূৰ্ব্বক অর্চার পুজা করেন, কিন্তু ভগবন্তক্তকে 
চিন্তে পারেন না, সেরূপ ব্যক্তি প্রাকৃত ৷ 

‘পরতত্ত্রের অর্চ--‘সোনার_ পাথর-বাটী'র মত কথা। 
পরতত্বে অর্চা-বুদ্ধি থাক্‌লে পরতত্ব-বুদ্ধি হ’লে| না। অর্চ্চাকে যদি 
অৰ্চ্চাই দেখতে থাকে, তবে মঙ্গল হলো ন1। অন্ততঃ অস্তর্ধামী 
পর্যন্ত দর্শন হ’লে উন্নততর বিচার হ’লে৷। কেউ মনে ক’র্তে 
পারেন,_ মহাপ্রভু জগন্নাথ-অর্চ্চায় অন্তর্যামী দর্শন ক’র্তেন ; কিন্ত 
ত!’ নয়; তিনি সাক্ষাৎ পরতত্ব দর্শন ক'রেছেন_ জগন্নাথে শ্রীশ্যাম" 
সুন্দর মুরলীবদন দর্শন ক’রেছেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য আর্চায় 
অন্তর্যামী দর্শনের কথা বলেছেন; কিন্তু মহা প্রভুর বিচার = “প্রতিম! 
নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্ত্রনন্দন।” অর্চ্টায় আবদ্ধ থাকলে হরিনাম 
ব'লে কোন জিনিব পাওয়া যায় না; কেবলমাত্র অর্চনের সময় যে 
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মন্বের উচ্চারণ আছে, তা'তেও অনেক সময় পেট-পুজা হ'য়ে যায় 
অর্থাৎ কিছু খেতে হ'বে ব'লে ঠাকুরকে মন্ত্রের দ্বারা অৰ্চ্চন করি__ 
ভোগ লাগাই । অৰ্চ্চা অনর্থযুক্ত আমার সহিত কথা বলেন না, 
আমাকে কোন উপদেশ প্রদান করেন না; কিন্তু সাধু আমার ন্যায় 
অনর্থযুক্তের নিকটও হরিপ্রসঙ্গ কীর্তন করেন--আমার সন্দেহ 
ভঞ্জন ক’র্তে পারেন। সাধুর নিকট হরি প্রসঙ্গ ছাড়া আর কিছুই 
হয় না। হরিপ্রসঙ্গ না হ’লেই ভোগ্য-প্রসঙ্গ হ'য়ে যা’বে। 
ভোগ্য-প্রসঙ্গে সংসার, আর সেব্য-প্রসঙ্গে কৃষ্ণেত্দ্ৰিয়তৰ্পণ । ভগ- 
বন্তুক্তের হাড়-মীস দেখে ফেল লে ভগবন্তক্-দর্শন হ’লো না। 
বাংলা ১৩১২ সালের চৈত্র বা ১৩১৩ সালের বৈশাখ মাস-- 
এরূপ হ*বে অর্থাৎ বর্তমান সময় থেকে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূৰ্ব্বে 
আনি যখন শ্রীমায়াপুরে বাস কা'র্ছিলাম, তখন শ্রীযুক্ত বলহরি 
ডাক্তার আমাকে কুলিয়ার “কলিকাঁতার আখড়া”য় কিছু হরিকথ 
বল.বাঁর জন্য ডেকে আন্লেন। সেখানে আমি ত্ৰিবিধ অধিকারের 
প্রসঙ্গ ব’ল ছিলাম । আমি সেখানে ব’ল,ছিলাম,--তুলসী পাতার 
ছোট বড় নেই, সুতরাং সকলেই একই রকমের ভগবন্তক্ত বা 
যা'কে-তা'কে ভগবদ্তক্ত ব’ল তে হ'বে,- এরূপ হ'তে পারে না। 
ভগবানের পুজা কর্বার জন্য স্পৃহা অনেকের হ'তে পারে; কিন্ত 
সেই পূজার কিরূপে সিদ্ধি হয়, সে-বিষয়ে যা'দের প্রশ্ন জাগে নি, 
তা’র। বঞ্চিত হ'য়ে যা'বে। কে কতটা পরিমাণে ভগবন্তক্ত, এটা 
যা’দের বিচার হ'চ্ছে না, তাদের ত’ উন্নতি হ'বেই না, বরং পূজার 
জন্য যে স্পৃহাটি উদিত হ'য়েছিল, সেটিও কমে যা’বে। তাদের 
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ভগবষ্তুক্তির যে একটা ফিকে ভাব দেখা যাচ্ছিল, ভগবঢ্তুক্ত না 
চিনার দরুণ সেই ফিকে রংটুকুও জালে যা'বে ৷ 
“ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎন্থু চ। 
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যম: ৷৷” 

মধ্যম অধিকারে ঈশ্বর, তদধীন, বালিশ ( অজ্ঞ ও বিদ্বেষী-- 
এই চারপ্রকীরের বিচার আছে। ঈশ্বরে প্রেম, তদধীন বা 
ভগবন্তুক্তে মিত্রতা, অনভিজ্ঞ জনের নিকট হরিকথা-কীর্ভন ও 
বিদ্বেষিগণের নিকট মৌনভাব মধ্যম-অধিকারে দৃষ্ট হয়। মধ্যম 
অধিকারীর ঠাকুর-পুজা শেষ হয়েছে, তবে তিনি ঠাকুরের পুজার 
বিরোধী নয় বা কনিষ্ঠাধিকারীকে ঠাকুর-পুজায় বাধা দেন না; 
আর তিমি কল্পনা করেও ঠাকুর দেখেন না| যিনি ঠাকুরের ভজন 
করেন নিরন্তর হরিকীর্তনের দ্বারা, মধ্যম অধিকারী তী'রই সেবা 
ক'রুতে থাকেন ।- তিনি জানেন, হরিকীর্তনকারীই জগতে আমার 
শ্ৰেষ্ঠ বন্ধু। হরিকীর্তনকারী বলেন,_চব্বিশ ঘণ্টা কীর্ভতনমুখে 
কষ্ণসেবা কর, ভজনীয় বস্তু একমাত্ৰ কৃষ্ণ । বাউলের! বলে» 
“আমিই কৃষ্ণ, এই বলে তারা পরজ্ত্রী হরণ করে। প্রাকৃত 
সহজিয়াদের গুরুগুলি অস্তরে পুরুবাভিমান* শ্রী-জাতীয় হয়। 

মধ্যম অধিকারে প্রচার-কাধ্য ( Missionary work 
বা কীৰ্ত্তন এই প্রচার-সেবা বা কীর্তন ব্যতীত কখনও আপনা- 
দের মঙ্গল হ'বে না। প্রচার-কাধ্যে অর্থাৎ কীৰ্ত্তনে যোগ না দিলে 
অধিকার উন্নত হ'বে না। শ্রুত বিষয় সৰ্ব্বক্ষণ কীর্তন ক'রে প্রথমে 
নিজেকে সেই সকল কথা শুনা’তে থাকুন ; তাতে অপরে শুন্লে 
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গুন্লেন, না হয় না শুন্লেন। যদি Missionary work না 
করেন, তবে আবার খাওয়া দাওয়ায় প’ড়ে যা’বেন। যদিও 
'গাড়েন'এর উপরে উঠেছেন, আবার গ’ড়েন দিয়ে গড়িয়ে পড়ে 
যেতে হাবে। ৯1155167187 work মানে বীর্তনকারী 
ভগবভজ্ের সঙ্গ । হরিকথা-শ্রবণ-অন্ুকীর্তনের দ্বারা সেই সঙ্গ 
হয়; কেবল অৰ্চ্চন করলে সেরূপ সঙ্গ হয় না। নিঞ্চিঞ্চন না 
হওয়ার দরুণই আমরা বাজারে যাই। কি খাব, কি পর্ব-- 
আমাদের এ সব চিন্তা আসে। তাই ব'লে কি ওকালতী ছেড়ে 
দিব? ( সৌরীন্দ্র বাবু ও উপস্থিত অন্য একজন উকীলকে লক্ষ্য 
করে ) ওকালতী আরো বেশী ক'রে ক'র্ব, ব্যবসায় আরো বেশী 
ক'রে কার্ব। কিন্তু ঘণ্টা-বাজান’র ব্যবসা কর্ব না, দেবলের 
বাঘসা ক’রব না। Missionary worka কনক-কামিনী- 
প্রতিষ্ঠার ব্যবসা মেই; যা’রা missionary Work কি, তা’ 
বুঝ তে পারলে না, তারাই কনক-কামিনী-গ্তিষ্ঠাশায় লুক্ধ হ'য়ে 
অধঃপতিত হ'য়ে যাচ্ছে, তাদের সঙ্গ কীর্তনকারী জস্তরে পরিত্যাগ 
করেন। ম্মার্তেরা গাড়ী চ’ড়ছে বা চ'ড়ছে না- দুটোই তা*দের 
ভোগ । হরিকীত্তনকীরী নিজের জন্য গাড়ী চড়েন না, তা’দের 
প্রত্যেকটি কাধ্য হরির নাম-জূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলী- 
কীর্তনের অন্তকুলে অনুষ্টিত হয়। 

যা’র! ভগবানের সেবা ক'রছে না, তাদের সহিত হৱিকীৰ্ত্তন- 
কারীকে সমান মনে করতে হ'বে না। ধর্ম-ব্যাধের নিকট 


কৌশিতকী উপদেশ শ্রবণ করতে এসে ধর্মব্যাধকে সাধারণ 
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পশ্ু-হিংসকের মত মনে ক'রে ফেলেছিলেন। প্রদ্যুয় মিশ্রও রায় 
রামানন্দকে তদ্ৰূপ মনে ক'রেছিলেন। পৃথিবীর অন্য সব লোককে 
পৃথিবীর $110থ7ণএ বিচার করতে হবে; কিন্তু হরিকীর্তন- 
কারীর কোন স্বভাবজনিত দোষ বা বপুগত-দোষ দেখ তে হ'বে 
না। হরিকীর্তনকারীর apparent sighta misleading sight 
এসে উপস্থিত হয়। অশ্রদ্দধান বা বিদ্বেষীর জনা যদি অনর্থক 
পরিশ্রম করেন, তা” হ'লে সময় নষ্ট হ'বে ও অন্ুবিধায় প’ড় তে 
হবে। 

কুলিয়ার “ক’ল কাঁতার আখড়ায়” এ সকল কথা ব’ল ছিলাম | 
ইট পাথরের বাড়ীতে হরি-গুরু-বৈষ্বের অর্চনের চেষ্টা এক 
জিনিষ, আর অনুক্ষণ হরিকীর্তনকারী ভগবন্তক্তের হৃদয়মন্দিরে 
কি প্রকারে কীৰ্ত্তনমুখে হরি-গুরু-বৈঝুবের সেবা হচ্ছে, তা’ লক্ষ্য 
করা আর একটাজিনিষ। এই সকল কথা যখন সেখানে হচ্ছিল, 
তখন কয়েকজন ভাগবত-পাঠক তা’ শুন্ছিলেন ; তার! বলাবলি 
ক’রছিলেন--“তুলসী পাতার ত’ ছোট-বড় দেখ তে নেই, এটার 
বদলে যে ইনি উল্টো উল্টো কথা ব’ল,ছেন !” 

আমি যখন মধ্যম অধিকারের কথা ব’লে পরে উত্তম অধি- 
কারের (ভাগবতীয়) শ্লোকটি ব্যাখ্যা ক’র ছিলাম, তখন বাল 
ছিলাম--“এই শ্লোকের ব্যাখ্যা আর আমি কি করব? এই 
শ্লোকের মূত্তিম।ন-বিগ্রহরূপে এই কুলিয়া নবদ্বীপেই আমার গুরু 
পাদপদ্ম বর্তমান আছেন। তার চরিত্র অধ্যয়ন ক’র তে পার্ল 
উত্তম অধিকার জিনিষটি কি, বুঝতে পারা যায়।” এই কথা 
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বলতে ব’ল তে একটুকু ঘাড় ফিরিয়েছি, অম্নি দেখি, আমার 
গুরুদেব (ও বিধুপাদ ভল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ ) 
একজন শ্রোতা হ'য়ে এ সকল কথ! শুন্ছেন। বক্তৃতার পূৰ্ব্বে বা 
বক্ত তাকালে আমি সেখানে তা*র উপস্থিতি লক্ষ্য করি নি। কিন্তু 
এ শ্লোকব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে তা'র নাম উচ্চারণ ক'র্‌তে করতেই 
একটুকু পেছন কিরে তাকে দেখতে পেয়ে বিস্মিত হয়ে 
ব'ললাম-_-“আমি আর বাগাড়ম্বর কি করব, যে অতিমর্ত্য 
আদর্শের কথা ব’ল ছিলাম, তিনি এখানে সাক্ষাৎ উপস্থিত । 
উত্তম অধিকারের আদর্শ আপনারা সাক্ষাতে দৰ্শন করতে 
পারেন ৷” আমি এই কথা বলছি দেখে তিনি সে-স্থান হ'তে 
উঠে চ'লে গেলেন-_ “প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী যায় পলাঞ্া1” 
কনিষ্ঠাধিকারী অচ্চার কাছে নৈবেদ্য নিয়ে মন্ত্র প’ড়ে অর্জনের 
নানাপ্রকার বিধি অনুসারে অঙ্চাকে ভোগ দেন ; কিন্তু তা’ অৰ্চ্চা 
গ্রহণ করেন, কি না করেন, সন্দেহ আছে। প্রাকৃত ভক্তের প্রদত্ত 
দ্রব্য অপ্রাকৃত বস্তুর নিকট পৌছেছে কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ । 
প্রাকৃত ভক্ত সেই নৈবেদ্য ঠাকৃরঘর হ'তে এনে পরে তা’ গ্রহণ 
করেন | কিন্তু মধাম-ভাগবত অঙ্চামুগ্তির কাছে নৈবেদ্য না নিয়ে 
পুথগ ভাবে নিজে নিজে ভোগ দেন এবং পরে সেই ভোগাবশেষ 
গ্রহণ করেন । আর মহাভাগবতের বিচার এই যে, তা’র নিকট 
যে-কোন জিনিষ এসে পৌছেছে, সমস্তই ভগবান্‌ গ্রহণ ক’ৰে 
উচ্ছিষ্ট পাঠিয়ে দিয়েছেন । প্রত্যেক বস্তুতে তিনি ‘ভগবন্ধাব’ 


দর্শন করেন। 
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‘পরমাত্ম-ভাব’ এই কথা শুনে কেউ যেন মনে না কারন 
যে এটা al]-pervadingএর বিচার মাত্র। ব্ৰহ্ম ও পরমাতার 
adjustment এখানে নেই । ভগবানের সঙ্গে adiustment 
আছে। ব্ৰহ্ম ও পরমীত্বী 'ভগবন্তা'র তাৎপর্যো প্রকাশিত হ’লেই 
ঠিক হ'লো। পরতত্বের কৃষ্ণবিচার হ’লেই ঠিক হ’লে৷ ৷ 

(কোন ভক্তকে লক্ষ্য করে ) এখনও আপনার অনেক দেরী 
আছে; এখনও এদিক ওদিক্‌ বেড়াচ্ছেন, জগন্নাথ দেখতে 
যাচ্ছেন_-এই চোখ দিয়ে। কাণ দিয়ে দিবাজ্ঞান লাভ না করার 
পূর্বেই জগন্নাথ দেখবার কৌতূহল আত্্মেন্দিয়তৰ্পণের সহিত 
মিশ্রিত চেষ্টা ৷ তাই বলে আমি বলছি না যে, মন্দিরে গিয়ে 
জগন্নাথ দেখবেন নী। জগন্নাথই দৰ্শন ক'রবেন। উদেশ্য ভষ্ট 
হ'য়ে দর্শনের অভিনয় দর্শন নয়। ভোগ্য জগৎ হ'তে পৃথক্‌ হ’য়ে 
সেব্য জগন্নাথ দৰ্শন করুন, জগন্নাথ দেখ তে গিয়ে জগৎ দেখে 
ফেলবেন না, দিব্যজ্ঞান লাভ করুন। 


০৬১ 


গ্রীল প্রভুপ/ছের হরিকথ। 


স্থান_-শ্ীযোগপাঠ, শ্রীমায়াপুর | 
কাল-_সন্ধ্যা, ২১শে জানুয়ারী, ১৯৩৬ । 


ণ্ডু 


ধাহারা শ্ৰুতিশাপ্বে পারদৰ্শা, ধাহাদের মোৌঞ্জীবন্ধন সংস্কার 
লাভ হইয়াছে, তাহারাই এই শ্রীযোগপীঠে অবস্থান করিবেন। 
“যোহনধীত্য দ্বিজো বেদমন্থাত্র কুরুতে শ্রমম্‌। 
স জীবনের শুদ্ৰত্বমাশ্ত গচ্ছতি সান্বয়ঃ11” 
(মন্ঃ ২১৬৮) 
মোৌজীবন্ধনের পরে বেদশাস্ত্ আলোচনা না করিয়া যদি দ্বিজ 
ব্যক্তি অন্য ইতরশাস্ত্র আলোচনা করেন, আয়ুবেদ, ধনুৰ্ব্বেদ প্রভৃতি 
শিক্ষা করেন. অর্থের বিনিময়ে অধ্যাপনা করেন, যদি বেতন গ্রহণ 
করিয়া ভাগবত পাঠ করেন, অথবা চাকরী প্রভৃতি করার লোভে 
পতিত হইরা শাস্ত্রের লক্ষণ ও উদ্দেশ্যরহিত কাধ্যে নিযুক্ত হন, 
তাহা হইলে সেইরূপ ব্যক্তি জীবদ্দশায়ই বংশাহক্ৰমে অধঃপতিত 
হন। ভূতক পাঠক, সেবক ও পুজারী ‘পতিত’ বলিয়া 
শাস্তজে কথিত জাছেন। 
অভক্ত শ্তীশৃদ্রদ্ধিজবন্ধুগণের অবস্থান দ্ৰীযোগপীঠে নহে। 
তাহাদের শ্রী অর্চার স্থানে অধিকার নাই, তাহাদের বেদাধ্যয়নেও 
অধিকার নাই। নিক্ষপট অর্চনকারী শ্রীবিগ্রহের অর্চনে স্বীয় 
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শান্তি যে কোন ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন। তাহার পক্ষে 
বেদবিরুদ্ধ মতবাদ প্রকাশ না করিলেই চলিবে । শ্রৌত বিচার 
অনুক্ষণ প্রবাহিত থাকা আবশ্যক ৷ আচাধ্যের নিকট শাস্ত্রীধ্যয়ন 
না করিলে “এক বস্তুতে অন্য বস্ত-জ্ঞান” হয়। শ্যামী-ঘাসকে যদি 
ধান গাছের সমান মনে করিয়া শ্যামা-ঘাসকে রাখিয়! ধান গাছকে 
উঠাইয়া ফেলি, তাহ! হইলে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হইবে । 
শ্ৰুতি ও স্মৃতি পারমাধিকগণের দুইটি চক্ষুঃ। শাস্ত্ৰালোচনার 
অভাবেই আমাদের দেশে যত অসুবিধা ঘটিয়াছে। শ্রুতিশাস্তরে 
পারদ্িগণ দেবসেবা করুন। শান্তরবিদ্গণের দ্বারাই ভগবান্‌ ও 
ভগবদ্ভক্তগণ সৰ্ব্বদ৷ পূজিত হন ৷ 

ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রস্তাব ছিল, গ্রীযোগপীঠে শান্তা 
লোচনার স্থান হউক ৷ আজকাল Universities ও Printing 
27695এর সাহায্যে বহু প্রাচীন পুঁথি মুদ্রিত হইয়াছে। পুর্বে 
কিন্ত আমাদের দেশে শীন্ত্রের প্রসারের এরূপ সুব্যবস্থা ছিল না। 
তজ্জন্যই গতানুগতিক স্যায়কে বহুমীনন করিতে গিয়া কোন (কোন 
পণ্ডিতম্মন্ত ব্যক্তি “স্থত্রে পিণ্ডং দগ্ঠাৎ” পরিবর্তে_“মুত্রে পিণ্ডং 
দস্তাৎ” এইরূপ বলিতেও দ্বিধা করিতেন ন ৷ 

আজকাল যথার্থ পণ্ডিতের আদর নাই। মূর্খ ও ভাবুক 
ব্যক্তিই বৰ্তমানে “বৈষ্ণব” বলিয়া খ্যাত হইতেছেন ৷ 

যদ্‌ যদাচরতি শ্রেষ্টস্তত্তদেবেতরে! জনঃ ৷ 
স যৎ প্রমীণং কুরুতে লোকন্তদনুবর্তততে ॥” 
( গীতাঃ ৩1২১ ) 
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মহদ্বান্তিগণ যাহা করেন, ইতর ব্যক্তিগণ তাহারই অনুকরণ 
করিয়া থাকে। বহিন্মুখ লোকের O॥0]05)র প্রতি দৃষ্টি নাই, 
Morphologyর প্রতিই দৃষ্টি থাকে। ঠাকুর দেখাইয়া পয়সা 
নেওয়া ভীষণ অপরাধ। জীবিকাঙ্জনের জন্য মুটেগিরিও করা 
যাইতে পারে, ইহাতে অপমান ও অপরাধ নাই৷ 

“শুরা: প্রতিগ্রহীস্ন্তি তপোবেশোপজীবিনঃ। 
ধৰ্ম্ম বক্ষ্যন্ত্যধর্ম্মজ্ঞা অধিরুহ্যোন্তমাসনমূ 1৮ 

ব্ৰাহ্মণকে শুদ্ৰগণ সেবা করিবেন, কিন্ত কলির প্রভাবে শূদ্ৰগণ 
ব্রা্মণগণেরও সেবা গ্রহণ করিতেছে । আবার কেহ কেহ বা 
প্রকৃত প্রস্তাবে শূদ্ৰ থাকিয়াই ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিমান করিতেছেন ৷ 
এসমস্তই মেয়েলী বিচার । সাধারণ বহিন্মুখ লোক বলিতেছে,__ 
“যেখানে যত মূর্খ লোক আছে, তাহাদের দ্বারা বিগ্রহ পূজা 
করাইতে হইবে।” রজ্দ্র বা দেবীর গুজায় জবা প্রভৃতি 
গদ্ধহীন পুষ্প ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বিষ্ণুর পূজায় গন্ধহীন পুষ্প 
ব্যবহার্ঘ্য নহে! বিষ্ণর পুজায় প্ৰাণিহত্যার কোন কথা 
নাই; শিবের পুজায়ও বলি দিবার কথা নাই, কিন্তু 
আজকাল নাকি? শিব ও গঙ্গার প্জায় বলি প্ৰভৃতি দেওয়া 
হয় । উহার দৃষ্টান্ত আপনারা বহু দেখিতে পাইবেন। কিন্ত 
শীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু গোস্বামিবর্গের 
অনুসরণে বলিয়াছেন, “প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না 
দিবে ।” কায়মনোবাক্যে ভূতোদ্বেগ দিতে হইবে না| কিন্তু 
শাস্ত্ৰ যে কট্‌ভাষা প্রয়োগ করিয়া শাসনবাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, 


২৮২ গ্রীল প্ৰভুপাদের গোলোকবাণী 


তাহাতে ভূতোদ্বেগ দেওয়া হয় নাই । পিতামাতা সন্তানের প্রতি 
যে শাসন করেন, তাহাতে ভূতোদ্বেগ দেওয়া হয় না। পরোপকারে 
ভূতোদ্বেগ দেওয়া হয় না। পিতামাতা ও শিক্ষকবর্গ অধ্যয়নে 
অথবা উপদেশ গ্রহণে অমনোযোগী বালক বা ছাত্রের ‘কাণ 
মলিয়া’ও তাহাকে শ্রবণোন্ুখ করিয়া থাকেন ৷ পূৰ্ব্রে আচাধামুখে 
বেদশ্রবণের অগ্ৰে মানবকের কৰ্ণবেধ-সংস্কার হইত। কৰ্ণকে 
ছিদ্যুক্ত করিয়া দেওয়াকেই কর্ণবেধ হলে না ৷ শ্রোতবাণীর 
দ্বারা কৰ্ণে প্রবিউ প.বহকার মাস্মিক চিন্তাম্জোতের শব্দ দুর 
করিয়া পরব্যোমের শব্দ প্ৰবেশ করাইবার নামই ‘কণবেধ ৷ 
ইহ] দশবিধ সংস্কারের অন্যতম ৷ 

আধ্যাবর্তে সাধারণতঃ দশ-সংস্কার প্রচলিত আছে। পঞ্চ" 
রাত্রে ৪৪টি এবং কোন কোন মতে ৪৮টি সংস্কারের কথা আছে। 
কোথাও আবার ৫৪টি সংস্কারের কথাও পাওয়া যাঁয়। আবার, 
দক্ষিণভারতে আয়েঙ্গারদের মধ্যে সংস্কারের সংখ্যা অন্য স্থানাপেক্ষা 
কমিয়! শুক্যতুর্বেদীয় ১৫টি সংস্কারপদ্ধতি প্রচলিত আছে। 
ভবদেব-পদ্ধতিতে ১০টি সংস্কারের প্রচলন আছে। গৌড়ীয়" 
বৈষ্ণবদের মধ্যে ২০টি সংস্কার গৃহীত হয়। প্রকৃত সংস্কারগ্রহণে 
সত্য সত্য হরিভজন করিবার যোগ্যতা লাভ হয়। এ বিষয়ে 
সংক্কার-দীপিকা ও পঞ্চরাত্র আলোচ্য ।  অর্চনমার্গীয় মহা- 
ভাগবতের লক্ষণ-- 

“তাপীদিপঞ্চসংস্কীরী নবেজ্যাকর্ম্মকীরকঃ। 
অর্থপঞ্চকবিদ্‌ বিপ্ৰে! মহাঁভীগবতঃ স্মৃতঃ ৷৷” 
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উক্ত মহাভাগবতের লক্ষণে অর্থপঞ্চকের জ্ঞান ও নবেজ্যাকৰ্ম্ম 
নিপুণতা বিহিত হইয়াছে। 
অর্চনমাগাঁয় মধ্যমভাগবতের লক্ষণ-- ' 
“তাপঃ পুণ্ডং তথা নাম মন্ত্ৰে যাগশ্চ পঞ্চমঃ। 
অমী হি পঞ্চসংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতব: ৷৷” 


অচ্চনমার্গায় কনিষ্ঠ ভাগবতের লক্ষণ 
“শত্খচক্রাদ্যুদ্ধ পৃণ্ড ধারণাদ্যাত্মলক্ষণম্‌। 
লা 
তন্নমস্করণঞ্চৈর বৈষ্ণবত্বমিহোচ্যতে ৷৷” 


আচার্যের নিকট আলিয়া যথার্থভাবে এরূপ সংস্কৃত হইতে 
হুইবে, যাহাতে মানুষকে সত্য সত্যই নূতন করিয়া আর এজগতে 
জন্ম গ্রহণ করিতে না হয়। এমনভাবে নূতন জীবনের সূত্রপাত 


'_ হুইবে, যাহাতে যথার্থ মঙ্গল লাভ হয়। এ্রীচৈতন্যমঠে শাস্ত্ৰাধ্যা- 


পনের চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু বিল্লাথিগণের অর্থকরী বিদ্যার 
প্রতি অধিক ঝোক দেখা গেল। সআুতরাং শাস্ত্রের পঠন ও পাঠন 
হইল না। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল-.জড় বিদ্যার লোভে 
আসিয়াও যদি কাহারও মঙ্গল হয়। ফ্ৰুব প্রথমে রাজ্যলাভের 
আশায় শ্রীহরির ভজনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু পরে ্রীহরিকে 
সাক্ষাৎ লাভ করিয়া আর রাজ্য প্রার্থনা করেন নাই। সাত্বত 


শাস্ত্রে রবের প্রার্থনা এবূপ শোনা যায়-- 
স্থানীভিলাষী তপসি স্থিতোইহং 
ত্বাং প্রাপ্তবান্‌ দেবমুনীন্দর গুহ্যম্‌। 
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কাচং বিচিম্বয়পি দিবারতুং 
স্বামিন্‌ কৃতার্োহম্মি বরং ন যাচে।৷ 
কণৌজে ( বিঠুর ? ) বর্তমানে কাণপুর হইতে ১৬ মাইল দুরে 

অবস্থিত, সেই স্থান ঞ্রুবের তপস্তা-ক্ষেত্র বলিয়া জনপ্ৰবাদ । 
বালির সহিত অন্যান্য দ্রব্যের সংমিশ্রণে কাচ গঠিত হয়! 
উহা অনুকরণ দ্বার! নিজে স্বচ্ছত| প্রাপ্ত হয়। গৈরিক কাপড় 
পরিধান করিয়! বিষয় সংগ্রহের কোন দরকার নাই । আমাদের 
খ্রবের ন্যায় বিচারাবলম্বনে বিষয়রূপ কাচ-সংগ্রহের চেষ্টা পরিত্যাগ 
করিয়া দেবতাগণেরও প্রাপ্য বিষ্ণুর পরমপদরূপ মহারত্ব সংগ্রহের 
জন্য যত্ন কর! আবশ্যক ৷ বিষ্ণুর পরমপদই দিব্যস্থুরিগণের প্রাপ্য 
বন্ত। “ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি স্থরয়ঃ দিবীব 
চক্ষুরাততম”। সাধারণ বহি্ম্মুখি মনুষ্যগণের বাহিরের জিনিষের 
প্রতিই লক্ষ্য থাকে, কিন্তু ভিতরের জিনিষের দিকে মোটেই দৃষ্টি 
নাই। কিন্তু বিষ্ণুভক্ত দেবগণের সৰ্ব্বক্ষণ বিষ্ণুর পরমপদলাভের 

জন্যই যাবতীয় চেষ্টা ৷ 
“যা নিশা সৰ্ব্বভূতানাং তস্তাং জাগঞ্তি সংবমী ৷ 

যস্তাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ৷” 
5 লোক বাহিরের কথা লইয়া ব্যস্ত থাকে। মূর্খ 
বহিস্মুখ লোকেরা শাস্ত্রের তাৎপর্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া 
স্বৰ্গাদির লোভে কৰ্ম্মকাণ্ডে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। অবোধ শিশু ১০২ 
টাকা, কি ১০০২ টাকার নোটের মৰ্ম্ম জানে না বলিয়া উহাকে 
সামান্ত কাগজ মনে করিয়া ছি'ড়িয়া ফেলিতে উদ্যত হয়৷ তখন 


১4% 
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পিতামাত: নোট দিয়া কৃত্রিম খেল [না তৈয়ারী করার পর উহা 
দেখাইয়া, উক্ত নোটটি রুক্ষ করেন; অথবা শিশুপুভ্ত কোন কিছুর 
জন্য আব্দার করিয়া অধিক কাঁদিতে থাকিলে মিষ্ট দ্রব্য প্রদান 
করিয়া তাহাকে ভুলাইয়া থাকেন ৷ ভোগা দেওয়ার কথা বাহিরের 
কথা মাত্র । বাস্তব ভক্তির রাজ্যে কোন ভোগা দেওয়ার কথা 
নাই। কৰ্ম্মকাণ্ড বাহিরের কথা । লোকপ্ৰসিদ্ধ ব্যক্তিরাও ভ্ৰমে 
চালিত হইতেছেন। হত মুখ ও অন্যাভিলাষী ব্যক্তিকে অৰ্চ্চন 
মার্গে প্রবেশ করান’ হইতেছে। 
“যত ছিল নাড়া-বুনে, সবাই হ’লো কীৰ্ত্তনে, 
কাস্তে ভেঙ্গে গড়িল করতাল ৷” 

বর্তমানে বামুনেরা ও বোষ্টমেরা খাদ্যদ্রব্য জইয়া পুতুল খেলা 
খেলিতেছেন। কিন্তু তাহাতে ভগবানৈর সেবা হয় না। যে 
উদ্দেশ্যে ঠাকুর সেবা, তাহা এখন পরিবন্তিত হইয়া উদরপুত্তিতে 
পর্যবসিত হইয়াছে। লোকের! গৌড়ীয়মঠের অনুকরণ করিয়া 
পাঠবীর্তনের অভিনয় করিতেছে। কুলিয়ায় ও বাঙ্গালার অন্যান্য 
স্থানে রাই-কান্থর গান বেশ চলিতেছে। সাধারণ লোক আবার 
বঞ্চকদের পাল্লায় পড়িয়া এগুলি কাণ দিয়া শুনিতেছে। বর্তমানে 
ঠাকুর সেবা হইতেছে না এবং পাঞ্চরাত্রিক ঠাকুর সেবার আনু- 
করণিক আড়ম্বরের দ্বারা ভাগবতের কার্ভন-পথ বিপধ্যস্ত হইয়াছে । 
হরিকথা-শ্রবণের-অভাবে লোক কুব্ষয়-রসে নিমজ্জিত হইতেছে । 

“অহ্্যাপৃতান্ত করণা নিশি নিঃশয়ানা 
নানামনোরথবিয়া কষণভগ্রনিদ্বাঃ। 
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টৈবাহতার্থরচন খষয়োহপি দেব! 
যুদ্ংপ্রসঙ্গবিমুখ ইহ সংসরন্তি ৷৷” 

হরিকথা বাদ দিয়া যে হরিসেবার অভিনয়; তাহা 
পুতুল পুজা ৷ হরিনাম (?) ছলন! করিতে করিতে লোক নরকেও 
যায়। আজকাল ঠাকুর-সেবা ও ভাগবত-পাঠ ব্যবসায়ে পরিণত 
হইয়াছে। ভূতক পাঠক ঘণ্টায় ১০. টাকা ফুরণে টাকা উপাঞ্জন 
করিতেছে, কারণ উহাদ্বারা ছেলের জন্য পাখী মারিবার বন্দুক 
কিনিবে অথবা উহ! বেশ্যালয়ে ব্যয় করিবে । বৈষ্ণব-নামধারী 
ভণ্ড ব্যক্তি বিড়ালের জন্য মৎস্য ক্রয়ের ছলে নিজেই মৎস্য ভোজন 
করে। এইরূপ সহজিয়া কৌপীনধারিগণের কত কি কাণ্ড চলি- 
তেছে। ঠাকুর-সেবা ছেলে খেলা নয়। উহা? উপাসনার একটি 
অঙ্গ । সেব্যের প্রতি ভোগ্যবুদ্ধি আসিলে 1208 ও 0০৫ উপ্টা- 
রূপে ব্যবহৃত হয়। আমরা যেন G০৭এর পরিবর্তে ৫০৪এর 
পুজা না করি। Chemical goldaর Seeming view কিছু 
168] বস্তু নহে, উহ! মেকী। আমর! জগতের চাঁকচিক্যে মুগ্ধ 
হইয়া পড়ি। 1189০ ( মায়া-মরীচিকা) এর প্রতি প্রধাবিত 
হইলে আত্মবিনাশ লাভ হইয়া থাকে। এ জগতে অনেক 08099 
পাতা রহিয়াছে। জগৎকে ভোগ করিতে গেলেই উহা আমাদের 
সৰ্ব্বনাশ করিয়া ছাড়ে । বাহিরের দ্রব্যের ভোগে আকৃষ্ট হইলে 
আগুনের রূপে আকৃষ্ট পতঙ্গ, ফুলের গন্ধে আকৃষ্ট ভৃঙ্গ, খাতের 
লোভে আকৃষ্ট মৎস্য, ব্যাধের গানে আকৃষ্ট কুরঙ্গ ও স্পৰ্শ লোভে 
আকৃষ্ট মাতঙ্গের ন্যায় সৰ্ব্বনাশ হইয়া থাকে। এই সংসারেও 
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বিগ্মুথ লোকের জন্য ফাদ পাতা রহিয়াছে। আমাদের গত 
এলাহাবাদ প্রদর্শনীতে হাতীর খেদার দৃশ্যটি দেখান হইয়া- 
ছিল। এই সংসারে যাহারা ভোগের জন্য জন্সান্তর লাভ 
করিবে, তাহাদের জন্যই সংসার-খেদা। হস্তিনীর পশ্চাতে 
যেমন হভী প্রধাবিত হয়, তেমন বিষয়ের পশ্চাতে বিষয়ী 
টুটিন্না বেড়ায় ! যাহারা ভগবানের সেবা করেন না, তাহারা 
বিষয়ের দুর্গভিতে পড়েন। আমরা যেরূপ বহিন্ম্‌ৰি চিন্তাস্ৰোতে 
পড়িয়া এক একজন হিটলার অথবা মুসোলিনী হইবার অদম্যা 
স্পৃহা পোষণ করি, ধ্ৰুব ও প্রহলাদের বিচার ও উপদেশ সেরূপ 
ছিল না। 

/ এক সময়ে কুলিয়া নবদ্ধীপে ভজনকুটাতে গ্রীল জগন্নাথদাস 
বাবাজী মহারাজ অবস্থান করিতেন । তাঁহার নিকট ৩/৪ জন 
লোক থাকিত। তিনি তাহাদের দ্বারা আশ্রমের প্রাঙ্গণে লাউ, 
বেগুন প্রভৃতি সজী রোপণ করাইয়াছিলেন। গ্রীল বাবাজী 

হারাজের আদেশ ছিল--তাহাদের উপর বাগান রক্ষা করিবার । 
তিনি বলিতেন, কাহারও সেবা গ্রহণ করিতে নাই ৷ আমাদের 
শীগুরুপাদপদ্ধাও কাহারও সেবা গ্রহণ করিতেন না। তিনি 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেনজগতের এক কগর্দকও গ্রহণ 
করিবেন না! কেবল মালাটানাদলের কোনকালেই সুবিধা 
হইবে না ৷ বেশী নামাপরাধ করিতে হইবে না । 

বাবাজী বেষধারী * * * আমার নিকট নালিশ উপস্থিত 
করিয়া কাদিয়া কীদিয়া বলিয়াছে--কে কে নাকি তাহার কীথাখান। 


ৰ 


২৮৮ গ্রীল প্ৰভুপাদের গে [লোকবাণী 


জোর করিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন । কীথা ওয়ালা ও কাথা ধীহারা 
ছাড়াইয়াছেন, তাহারা কেহই বিষয়টি ভালরূপ বুঝিতে পারে নাই। 
+ * কেহ মনে করিতেছে--কৃষ্ণের ইচ্ছা ব্যতীত কাহারও উপর 
কিছু বল করিবার ক্ষমতা আছে! আমি তাই বলি--* * তুমি 
কেন মহাজনের অনুসরণ না করিয়া তাহাদের অন্ুকরণক্রমে ফন্ত- 
বৈরাগীর বেশে কন্থা ও বস্তগরন্থিযুক্ত মালা গ্রহণ করিতেছ? শিখা- 
সবব্রপরিত্যাগকীরী অথচ কন্া-কৌপীনধারী মায়াবাঁদিগণকে 
দক্ষিণদেশীয় বৈষ্ণবের| এইরূপভাবে নিন্দা করিয়াছেন 
“কথং কন্থাং বহসি দুর্বব,দ্ধে গর্দভৈরপি দুৰ্ব্বইম্‌ ৷” 
কিন্তু তাই বলিয়া মঠবাসিগণের পক্ষে ভাল ভাল বেশ-ভূষার 
প্রতি আসক্তি থাক উচিত নহে । আজকাল আমর! বাবুবৈষ্ণব 
সাজিবার জন্য ব্যস্ত ইইয়াছি। কিন্তু এক সময় মহাপ্রভু বলিয়া- 
ছিলেন__ 
“কাথা করঙ্গিয়া মোর কাঙাল ভক্তগণ। 
বৃন্দাবনে আইসে, তাদের করিহ পালন ৷৷” 
“্চীরানি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং 
নৈবালি পাঃ পরভূত: সরিতোইপ্যশুব্ান্‌ ৷ 
রুদ্ধা গুহা কিমজিতোহবতি নোপসন্নান্‌ 
কম্মাদ্ভজপ্তি কবযো। ধনদুর্শ্মদান্ধান্‌ ৷” 
আলস্ের জন্য গৃহত্যাগ করিলে কোন লাভ নাই। আমরা 
এমন কোন কার্য করিব না__যাহা দ্বারা গুরুবৈষবের সেবা না 
হয়। অঞ্চ *র বিচার মন্দ নয়। সে ত’ পরের অপেক্ষা রাখে না। 
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আমি ত’ এদের অনেক অৰ্থ ব্যয় করিতেছি । বন্তমানে আমার 
শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। আমি যে নিজে চলিতে পারি- 
তেছি না, তাহা ত’ অন্য লোকে বুঝিতে পারেন না । আপনার! 
* * অনুকরণ করিতে গিয়া বাবুগিরি শিখিবেন না। এই দেহঁ- 
পোষণের জন্য কেন অনর্থক অর্থ ব্যয় হইতেছে ?_ এই গল্সসা 
কড়ি থাকিলে মহাপ্রভুর প্রচারকার্ষের অনেক সুবিধা 
হইবে- এইরূপ চিন্তা করা উচিত! আমাদের নিজেদের 
দীনভাবে থাকা উচিত ৷ অন্যের দ্বারা হরিসেবার সম্তাবন! থাকিলে 
তাহাকে যত্ন করিতে হইবে । “আমার এই জীর্ণ শরীরটি চলিয়া 
গেলে ইহাদের দৈনিক ২৩ সের দ্ধের খরচ বাচিয়া যাইবে ৷” 
বাবুগিরির প্রশ্রয় দেওয়া মোটেই উচিত নয়। এ পয়সা থাকিলে 
হরিসেবা ও হরিকথা প্রচার হইতে পারে | 

বাঙ্গালা ১৩১১ সালের কথা । আমি যখন এখানে 
থাকিতাম, তখন উৎসবের সময় হরিপদ রায় মহাশয় সপরিবারে 
এখানে আসিয়াছিলেন। গৌরপদ রায় তাহার বড় ভাই। 
তাহাদের বাড়ী বর্ধমান সহরে ছিল। তিনি পুলিশ সাহেব 
ছিলেন। তখনকার দিনে মহা প্রভুর বাড়ীতে সেবকদিগের জন্য 
বনন্ধনাদি অতি সাধারণভাবে হইত। উৎসবাদি উপলক্ষে বিশিষ্ট 
ব্যক্তির জন্য একটু ভাল বন্দোবস্ত করা হইত। তিনি ও তাহার 
পরিবার .আমাদের প্রদত্ত প্রসাদের 98716 দেখিয়া অসস্তষ্ট 
হইলেন। তাহাদের বেষ ছিল বৈষ্ণবের মত। তখন হইতে 
আমি বন্গিলাঙ্ব__“ই'হাদের জন্য ভদ্রলোকের মত খাদ্য দেওয়। 
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হউক ৷” এ ঘটনার ১০১২ বৎসর পরে এখানকার সেবার ভার 
সম্পূর্ণভাবে আমাদের লোকের হাতে আসে। 

আমাদের বাবু হইবার দরকার নাই ৷ শুধু ভারতে 
নয় সমস্ত জগতে প্রচার করা আবশ্যক যে, আমরা ‘খা’ব 
দাব’ বলিয়া Joint [0695এর সৃষ্টি করিব না। উহার 
কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই । আমরা মন্ুুষ্যজাতির কোন চিচারের 
মধ্যে থাকিব না। আমরা কি মনুষ্যজীবন পাইয়াছি কেবল 
‘খাওয়া থাকার’ জন্য? আমরা কি সর্ধশুদ্ধ কতকগুলি লোককে 
আক্রমণ করিবার জন্য বসিয়াছি? কেবল শরীর পুষ্টি করিয়া, 
দেশবাসীর মাংস বৃদ্ধি করিয়া এবং পশ্চাতে পরস্পর “মারামারি 
করিয়া মরিবার ব্যবস্থা করিতেছি? সমস্ত লোকের সত্তাকার 
নিত্যকালের উপকার যাহাতে হয়, তাহাই করা আবশাক। 
সংপ্রতিষ্ঠানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যেন আমরা উদ্দেশ্য-=ষ্ট না 
হই। সঙ্কাৰ্ণচিত্ত হইলে ভগবানের কৃপা পাওয়া যাইবে না। 
ঠাকুরমন্দির স্থাপন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার জন্য না করিয়া পরমার্থপিক্ষা- 
বিস্তারের জন্য করা আবশ্যক। মন্ুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ শুধু 
village politics ইত্যাদির জন্য নহে । যশহারা যাহা বুঝিয়া 
রাখিয়াছেন, তাহারা তাহা করুন; উহা আমাদের কাখ্য নহে। 

কখনো ভূতোদেগ দেওয়া উচিত নহে। ভগবানের সেবা 
করিলেই জীবে দয়া করা হয়। জীবকে হরিভজন .করানই 
সব্বোৎকৃষ্ট দয়া। নিজস্থখৈষণা প্রবল হইলে বিচার হয়--‘আমাঁর 
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হরিভক্তি বেশী হইয়াছে, আমার প্রতিষ্ঠা বেশী বাড়িয়াছে, 
সকলেই আনার অধীন’,_ ইহার নাম বৈফৱাপরাধ | ঠবৈষ্ণবা- 
পরাধে অমঙ্গল হইবে। এক বুঝিতে আর বুঝা এবং হরিভজন ন! 
করাই মূখ‘তা ৷ 

{ * * বেবধারীকে লক্ষ্য করিয়া) তোমার কাথা ফেলিয়া 
দিয়া যে তোমার উপকার করা হইয়াছে তাহা বুঝ না কেন? 
হরিভজন না করিলেই অস্থবিধা। সকলই কৃষ্ণের ইচ্ছায় হয় / 

জীল বংশীদান বাবাজী মহারাজের অচ্চাবিগ্রহ শ্্রীগৌর- 
নিতাইএর গলার হার চুরি হইয়া গেলে তিনি তাহার অনুসন্ধান 
করিতে যাইয়া কোনও দুষ্ট লোকের বাড়ীতে উঠিলে তাহাকে সে 
ব্যক্তি ধারা দিয়া ফেলিয়া দেয়। তাহাতে তাহার পা ভাঙ্গিয়া 
“যায় |, তিনি স্বস্থানে ফিরিয়া গৌরনিতাইকে অন্থযোগ দিলেন-- 
তোমরা হার চুরি করাইয়া আমাকে মার খাওয়াইলে কেন ? 
__এইরূপ মহাজনদের বিচারই গ্রহণীয়। কিন্ত “প্রকৃতেঃ ক্রিয়- 
মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশ: অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি 
মন্যতে ৷” ইত্যাদি বিচার অবুঝ লোকেরই হয়। বি. এ. এম্‌. এ. 
পাশ করা লোকও হরিভজন বুঝিতে পারে না। | * এক সময় 
শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ তাহার আশ্রিতাভিমানী 
কৃপাসিন্ধু বাবাজীর উপর বেগুণগাছে জল দিবার আদেশ করেন। 
তখন ইংরাজী ১৮৮৬ সাল। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তথায় 
উপস্থিত হইলে ভজনকুটারের বাবাজীরা শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী 
মহারাজের বিরুদ্ধে তাহার নিকট নালিশ করে। তাহাদের আপত্তি 


২৯২ গ্রীল গ্রভৃপাদের গোলোকবাণী 


এই ছিল যে--‘আমর| হরিনাম করিতে আসিয়াছি, আমর! 
বেগুণগাছে জল দিব কেন? গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাহাদের 
বৈষ্ঞবাপরাধ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন--অনুকরণ করিলে হরিনাম 
হইবে না। শ্রীল তক্তিবিনোদ ঠাকুর তিনজন বাবাজীর সংশো- 
ধনের জন্য তিন প্রকার বাবস্থা করিলেন-_প্রথমটিকে চারিধাম 
ভ্ৰমণ, দ্বিতীয়টিকে দ্বাদশপাট পরিভ্রমণ এবং তৃতীয়টিকে বেগুণগাছে 
জল দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিলেন ৷ 
সৰ্ব্বক্ষণ মহতের অনুসরণ চাই, তনুকরণ চাই না। 

আজকাল বাঁজারে অনেক কৃত্রিম জিনিবের প্রচলন হইয়াছে, 
যেমন _ imitation silk, Chemical gold. Morocco 
leather, German crystal বাঁ কাঁচের হীরা ও নকল মুক্তা 
প্রভৃতি। অপসম্প্রদায়-তৃক্ত ব্যক্তিরা আন্রকরণিক সম্প্রদায় ৷ 
অনুসরণ কার্য্যটি সাধন ও সিদ্ধ সৰ্ব্বাবস্থায়ই বরণীয়। ভাবরাজ্যেও 
অনুনরণ করা যাইবে । 

“কৃষ্ণং স্মরন্‌ জনঞ্চাস্য প্ৰেষ্ঠং নিজসমীহিতম্‌। 

তত্তংকথা-রতশ্চাসৌ কৃর্ধাদ্বীসং ব্রজে সদা ৷৷ 

তদ্টাবলিক্দ,ন! কাৰ্য্য৷ ৰৰজলোকানুসারতঃ ৷” 

হরিভজন ব্যতীত যে স্মাৰ্ভঁবিধান, তাহা কিছু নয়। Higher 

1৩৭61এর কথা বুঝিতে পারিলেই জীবের সুবিধা হয়। জীল বায় 
রামানন্দের প্রাকৃত কামগন্ধশৃন্ঠাবস্থায় দেবদাসীদের দ্বারা মে সজ্জা 
ও তাহাদিগকে যে কৃষ্ণসেবাশিক্ষা প্রদান, তাহার অনুকরণই 
প্রাকৃতসহজিয়াগিরি। অনুকরণের দ্বার! কখনও সুবিধা হইবে না! 
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শ্রীল প্ৰভুপাদের হরিকথা ২৯৩ 
আনুকরণিকেরা বেশীক্ষণ টি'কিতে পারে না। নাকে তিলক, মন্ত্র 
নেওয়া, মন্ত্ৰ দেওয়া, ঠাকুর দেখাইয়া পয়সা নেওয়া, অর্থোপাজ্জনের 
নিমিত্ত ভাগবতপাঠ প্ৰভৃতি আন্ুকরণিক কাধ্যে সুবিধা হইবে না। 
কৌপীন লই আর না লই, হরিসেবা হইতেছে কিনা দেখিতে 
হইবে ৷ 

“যেষাং স এষ ভগবান্‌ দয়য়েদনস্তঃ 

সৰ্ব্বাত্মনাশ্ৰিতপদে। যদি নির্্যলীকম,। 

তে দুস্তরামতিতরস্তি চ দেবমায়াং 

নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে |” 

“তে বৈ বিদস্ত্যতিতরস্ভি চ দেবমায়াং 

্্ীশুদ্রহুণশবরা অপি পাপজীবাঃ। 

যগ্যভূতক্রম-পরায়ণ-শীলশিক্ষা- 

স্তির্য্যগ জন! অপি কিমু শ্ৰুতধারণ| যে।৷” 

কপটত| পরিহার করিবার একমাত্র উপায় _ শুদ্ধবৈষ্ণবের 

সেবা ও অন্ুসরণ। বাঙ্গালা ১৩১৫ সালের কথা,__মেদিনীপুর 
পাইক-মাঁজিট। গ্রামবাসী অভিরামের ভাই শীতল নামক এক 
ব্যক্তি গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিষ্য হইয়া তাহার ভজন বুঝিতে 
না পারিয়া দুগ্ধ খাইবার অনুকরণ করিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়া 
প্রচুর ছুগ্ধপানে রত হইল। দুধ খাওয়াকেই হরিভজন বলিয়া 
বুঝিয়াছিল। স্থরেশচন্দ্ৰ ভাগবতরত্ব নামক এক ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা 
পাইবাঁর জন্য শ্রীল গৌরকিশোরদাস পরমহংস বাবাজীর নিকট 
ভাগবত পাঠ করিতে গিয়াছিলেন। বাবাজী মহারাজ তাহার 
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আদর করেন নাই। কুষ্ণচৈতন্য দাস নামক বাবাজী বেষধাকী 
এক ভণ্ড প্রাকৃতসহজিয়৷ পত্নমহংস বাবাজী মহারাজের অনুকরণ 
করিয়া মড়ার মাথায় ( খুলিতে) জল খাইত। কিছুদিন পরে 
আবার তাহার ব্যাকরণ ও কাব্য পড়িবার বেশাক হইল । অন্থু- 
করণে হরিভজন নাই। আমার যখন আলস্য আছে, তখন খুব 
হরিসেবা করিব। অ * *এর বুদ্ধি খারাপ। সে পতিত বাবাজী 
বেষধারী ব্যক্তিদিগের বিচার গ্রহণ করিতেছে। শীতল ভক্তি- 
বিনোদ ঠাকুরের চরণে অপরাধী হইয়াছিল । 

তোমরা কেহ জনকই হও, আর রামানন্দ রায়ই হও, পতিত 
হইও না। তোমাদের যাবতীয় চেষ্টা হরিসেবার নিযুক্ত হউক ৷ 

“ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কৰ্ম্মণা মনসা গির1। 
নিখিলাস্বপ্যবস্থাস্থ জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥৮ 

(্্রীমন্ত্তিবিনোৌদবাণীগৌরের নিরন্তর সেবননিরত জনৈক 
অন্তরঙ্গ নিজজন ) * * * জীবনুক্ত, গৃহে থাকিয়াও তিনি হরিভজন 
করিতেছেন। হিংস্থৃক ব্যক্তির আক্রমণ হইতে রেহাই পাইবার 
জন্যই এরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তাহারই আনুগতে) 
ঢাকা সহরে হরিকথা প্রচারের জন্য বিরাট, কেন্দ্ৰ গঠিত হইতেছে । 
তিনি ২৪ঘণ্টা হরিকীর্ভন করিয়া লোকের অনেক উপকার করিতে- 
হেন ৷ কপটতা পরিত্যাগ কর। অনুসরণ কর, অনুকরণ 
করিও না। আনস্যে দিন কাটাইবে না। গৌড়ীয় ও 


নদীয়া-প্রকাশ প্রত্যহ পড়িবে | ভণ্ডামি যেন কখনও প্রবেশ না 
করে। 


৮০১০০, ৩০৬৯৬ 


শ্রীল প্ৰভূপাদের হরিকথ। ২৯৫ 


‘ নিষ্ষিঞ্চনস্য ভগবচ্ুজনোনুখস্য 
পারং পরং জিগনিবোভবস|গৱস্থা । 
সন্দণনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ 
হা হস্ত হস্ত বিষভক্ষণতোহপ্যসাধু ৷৷” 
পয়ঃপানকারী ব্ৰহ্মচারীর বা সন্ন্যাসীর কোন সুবিধা হইবে 
না। এ দেশের অন্পবিগ্ঠার পণ্ডিতেরা জয়দেব-বিগ্ভাপতির ভাব 
বুঝিতে পারেন না, অথচ নিন্দা করিয়া থাকেন। পণ্ডিতাভিমানীর 
বিচারও অপরাধের হাত হইতে অব্যাহতি পায় নাঁ। মঃ মঃ... 
স্যায়রত্তন এখানে আসিতেন ৷ একবার এখানে সারদামঠের একজন 
মায়াবাদী সন্ন্যাসী আসিলেন। তাহাকে দেখিবামাত্র তিনি 
সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবং হইয়া পড়িজেন। কিন্তু তিনি মহাপ্রভুকে কখনও 
[কখনও দণ্ডবৎ করিতেন আবার নাও করিতেন। আজকাল, শ্রীল 
বংশীদাস বাবাজী মহারাজেরও অনুকরণ করিয়া লোকে অস্থবিধায় 
পড়িতেছে। ভগবন্তক্তগণ বড় কঠিন ঠাই । তাহাদের অনুকরণ 
করিলে জীবের অব্যাহতি নাই। 


পুরুযোত্তয়ে গ্রীল প্রভুগ!ছের 


হরিকথ।-প্রঙসজ 
১১ই এপ্ৰিল ( ১৯৩৬ ) চটকপৰ্ব্বত 


“হরিস্মৃতিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় । তাহা শ্রবণ ও 
কীর্তনের উপর নির্ভর করে। শ্রবণ হইলে কীৰ্ত্তন হয়, আবার 
কীর্তন হইলে ধারণ. হয় । 

“আমরা অস্থুবিধার মধ্যে পড়িয়া আছি’--এই বিবেক অনেক 
সময় আমাদিগকে হরিকথায় রুচি উৎপন্ন করায় । হরিকথা শ্রবগ = 
করিতে করিতেই কীর্তন ও স্মরণ হয়। যখন যখনই আমরা হরি" 
কীৰ্ত্তন করি, সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের হরিস্মৃতি আসে। স্বাভাবিক 
রুচি উৎপন্ন হওয়ার নামই আত্মসমর্পণ । যখন আমরা বুঝিব__ 
“আরাধনানীং সর্ব্বেষাং বিষ্ঞোরারাধনং পরম্। তম্মাৎ পরতরং 
দেবি, তদীয়ানাং সমর্চনম, ॥% অর্থাৎ সকল engagement 
হইতেও বিষ্ণুর সেবা 6680 910888160), আর যাহার! বিষ্ণুকে 
সেবা করেন, তাহাদের সঙ্গ ও সেবা আরও শ্রেষ্ঠ engagement, 
তখন আমাদের জীবন “সমপ্সিত জীবন” হইবে । জগতে বনু 
প্রকার লোকের দুঃসঙ্গ করিতেছি, অধোক্ষজ কৃষ্ণের 30151০6 বাদ 
দিয়া যে 0011৩ ৪6106 প্রভৃতি তাহাতে অস্থায়ী ফল মাত্র 
পাওয়া যাইবে। ভগবান্‌ যদি অনুগ্রহ করেন, তবেই কেবল 
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অন।বিল হরিকথা-কীর্তৃনকারী সাধুর সঙ্গ ঘটে ৷ 

উংক্রান্ত দশার পরে" আমাদের কি জীবন হইবে, তাহা 
আমাদের ভাবা উচিত 1 পরমেশ্বর বস্তু ও আমাদের মধ্যে একটা 
মস্ত খানাডোবা আছে, সেই ৪Ulটাকে bridge-০ver করা 
দরকার, যাহাতে খানায় না পড়িয়া সেতুর উপর দিয়! তাহার 
সম্মুখে যাইতে পারি। 

রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি বিষয় সর্বদা আমাদিগকে 
আকর্ষণ করিতেছে। ভগবানের সঙ্গে কিরূপে Associated 
হওয়া যায়, তাহা শ্রবণ করিতে হয়; আমরা কেহ চাকুরী 
করিতেছি, কেহ ব্যবসা করিতেছি, কেহ অন্য কিছু করিতেছি, 
কিন্তু ইহা হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পরও সেই সকল স্থৃতিরই 
আমরা জাবর কাটিতে থাকিব । 

Public Service ত’ আমরা জন্মজন্মান্তর করিয়াছি, 
পশুরাও তাহাদের স্বজাতির জন্য নানাবিধ কাধ্য করিয়া থাকে : 
কিন্তু মানব হইয়া কি আমর? higher Promotion পাইব না? 
এখানে সম সাময়িক ও নশ্বর বস্তু; যাহা চিরদিন থাকে, তৎসম্বন্ধে 
কি আলোচনা করিলাম ! এই মন্থুযা-জীবনের সার্থকতা এই যে, 
ইহাতে পরজীবন ও নিত্যজীবনের কথা আলোচনা করা যায়। 
এ জীবনে হরিকথা শুনা ও হরিকথা বলা যায় এবং তাহাই 
হরিস্মৃতি-লাভের একমাত্র উপায় | আমাদের এখানে আর কোন 
কাজ নাই, কেবল হরিকথা ছাড়া । পরীক্ষিৎ রাজা ত’ সাতদিন 
সময় পাইয়াছিলেন, আমাদের সাতদিনেরও নিশ্চয়তা নাই। 


২৯৮ শ্রীল প্রভুপাদের গোলোকবাণী 


আমাদের প্রয়োজন শ্রীমন্ভীগবতের কীর্তন-__খাওয়া দাওয়া চালাই- 
বার জন্য নীমন্তাগবতের আলোচনা নহে ।” 

। এ দিবস রাত্রে “বোধায়ন কুটীরে” উপবেশন করিয়া শ্রীল 

প্রভুপাদ নিম্নলিখিত উপদেশ-সমূহ কীর্তন করেন 2-- 

“কৃষ্ণ দয়াময়, তিনি পূৰ্ণবস্ত, তাহার দয়াও পুর্ণতী-প্রদীনরূপ 
দয়া। পূৰ্ণবন্তু প্রদত্ত হইয়া যায় অপূর্ণের নিকট ৷ তাহাতে 
অপূর্ণ পূৰ্ণকে অনায়াসে পাইতে পারেন। পূৰ্ণের নিকট না গেলে 
পর্ণমঙ্গল-লীভ ঘটে না। খণ্ডানন্দ বা পরিমিত আনন্দ লাভ 
করিলে আমাদের আশা পূর্ণ হয় না। 


‘চৈতন্যচন্দ্ৰের দয়া করহ বিচার ৷ 
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ||? 


জ্ীচৈতন্যদেব সকলকে দয়া করিয়া সৰ্ব্বদা হরিনাম কীর্তন 
করিতে বলিয়াছেন । যাহার! যাহার! তাহ! শ্রবণ করিয়াছেন, 
তাহারাও “হরিনাম সর্ববদ! কীর্তনীয় এই উপদেশই পাইয়াছেন। 
কোন সময় হরিনাম করিতে হইবে না, এরূপ নহে--‘ইরিঃ সদা 
কীৰ্ত্তনীয়)। শ্রীমন্মহা প্রভু বলিয়াছেন__ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্ভন সৰ্ব্বতো- 
ভাবে জয়যুক্ত হউন। কীর্তন শ্রবণ করিলে কীর্তন আরম্ভ হয়, 
কীর্তন করিলে স্মরণ হয়, কীর্তনকারী যখন হরিকীর্ত্তন করেন, 
তখন হরির কথ স্মরণে আসে। 


ভগবান্‌ প্রচুর দয়াময় বলিয়া আমাদিগকে ভগবৎকথা শ্রবণ 
ও কীৰ্ত্তনের সুযোগ দিয়াছেন। শ্রীমন্ভাগবত বলিয়াছেন, 
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“কলেপ্দোষনিধে রাজননস্তি স্কেকো মহান্‌ গুণ:। 
কীর্তনাদেব কৃষ্চস্ত মুক্তবন্ধঃ পরং ব্ৰজৈং ||” 
( ভাঃ ১২।৩1৫১ ) 
জীবনে মরণে কৃষ্ণের কথা কীর্তন ব্যতীত আমাদের অন্যকোন 

গতি বা কৃত্য নাই। যিনি কৃষ্ণের সম্যক্‌ কীৰ্ত্তন করেন, তাহার 
সকল আত্মা সেবারসে স্নাত হয়। যেমন দর্পণের উপর ধুলা 
পড়িলে আত্মদর্শনের ব্যাঘাত হয়, সেইরূপ কুষ্ণকথা কীর্তন ব্যতীত 
অন্য কৃত্যের দ্বারা আমাদের চিত্তদৰ্পণ নানা আবরণযুক্ত থাকে, 
তাই আমরা নিজ স্বরূপ দর্শন করিতে পারি না। আকধকের 
কথা কীৰ্ত্তন করিলে তাহার অন্ুগ্রহবশে আমরা অতি সহজেই 
তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ি। 


“কৃষ্ণবণং ত্বিষাইকুষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাহপাধদম ৷ 
যন্জৈঃ সঙ্ধীৰ্ত্তন প্ৰায়ৈৰ্যজস্তি হি স্কুমেধমঃ ৷৷” 
( ভাঃ ১১৷৫৷২৯ ) 
সুমেধাগণ কৃষ্ণকথা কীৰ্ত্তনকাকী আর কুমেধাগণ অন্যাভিলাষ- 
জ্ঞান-কর্ম-যজনকারী। বাধভানবী সৰ্ব্বদাই কৃষ্ণনাম উচ্চারণ 
করেন। তিনি কৃষ্ণ-তিট্‌ নহেন, আবার কুষ্তব্যতীভও অন্য কিছু 
নহেন। চণ্ডীদাসের পদে শ্রীরাধার উক্তি শুনিতে পাই,-- 
‘কেবা শুনাইল শ্যাম নাম । 
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো 
আকুল করিল মন প্ৰাণ ৷৷) 


৩০০ জ্রীল প্রভুপাদের গোলোকবাণী 


সুমেধোগণের সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ বার্ষভানবী, সুমেধোগণের মূলপুর্ষ 
গৌরসুন্দর | 
'নায়ামকারী বহুধা নিজ-সৰ্ব্বশক্তি- 
স্তত্ৰীপিত| নিয়মিতঃ স্মরণে ন কাল; ৷ 
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি 
দুৰ্দ্বৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।।” 
আমরা কৃষ্ণ কি জিনিষ তাহা জানি না, তাই কৃষ্ণ নিজসৰ্ব্ব- 
শক্তি কৃষ্ণনামে অর্পণ করিয়া শ্রীনামরূপে জগতে অবতীণ। 
গৌণনামে শব্দ ও শব্দীর মধ্যে কিছু ভেদ আছে, কিন্ত মুখ্য নামে 
শব্দ ও শব্দী অভেদ। নাম-গ্রহণে যোগ্যতার বিচার নাই. কিন্তু 
ঠাকুর-পুজায় যোগ্যতার বিচার আছে। যেমন দীক্ষা গ্রহণ করিতে 
হইবে, স্নান করিতে হইবে, ইত্যাদি । দেশগত বিচার, কালগত 
বিচার ও পাত্রগত বিচার হরিকীর্তন-সম্থন্ধে নাই। j 
কীর্তন উচ্চৈঃস্বরেই বিধেয়। হরিকথা উচ্চৈন্বরে কীর্তন ন] 
করিয়া বাচালতায় পঞ্চমুখ হইলে কালসপের কবলে কবলিত 
হইতে হয়। হরিকীর্তনে যে সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ দয়ার নিদর্শন আছে, তাহ! 
যাহারা বুঝিতে পারেন না, তাহাদের কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,_- 
'মালাজপে শাল, কর জপে ভাই৷ 
যো আগা মন্‌ মন্‌ জপে উস্কে] বলিহা রী যাই ৷৷” 
ই রদ ES ME 
কে কেবল বাজে কথা বলিবে, কারণ 
বাজে কথা বলিবার জন্যই লোকে সৰ্ব্বদা উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছে। 
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মহাপ্রভু ইহা নিষেধ করিয়াছেন ৷ মহাপ্রভুর উক্তি “কীর্ভনীয়ঃ 
সদা হরি£, 'নাম-লীলা-গুণাদিনামু্চৈর্ভাষা তু কীন্তনম্। যিনি 
উচ্চৈঃ্বৱে কীন্তনি করেন, তিনি দানবীর, ভিনি পরহিংসা করেন 
না। ধিন মৌনী হইয়া থাকেন, কিন্তু কষ্ণ-কীন্তন করেন না, 
তাহার অব্যক্ত বাগবেগ নিজের ও পরের অমঙ্গল সাধন করে। 
তিনি মনে মনে বিষয় চিন্তা করেন ; তিনি আত্মহিংসক ও পর- 
হিংসক। তাই মহাপ্রভুর উপদেশ-- সৰ্ব্বদা কীত্তন কর। যশহারা 
সেই কীন্তন শ্রবণ করিবেন, তাহারা ষদি তোমার বন্ধু হন, তাহা 
হইলে তোমার ভুল কীত্ত'ন সংশোধন করিয়া দিবেন ৷ আবার 
অকপটভাবে কীত্ত'ন করিতে করিতে চৈত্তাগুরুও তোমার কীত্তনে 
ভুল থাকিলে তাহা সংশোধিত করিবেন। কপটতা ও প্রতিষ্ঠা- 
> কামনা হৃদয়ে থাকিলে লোকে তথাকথিত মেৌনধৰ্ম্ম অবলম্বন করে। 
“বকঃ পরমধাম্মিকঃ,। কপটতা-দ্বারা চালিত হইয়া যাহারা মৌনধৰ্ম্ম 
অবলম্বন করে, তাহারা অকন্মাং কোন পাপ করিয়া বসে। মৌনী 
ও ধ্যানী হইয়া নিজের স্বার্থপোষণের জন্য তাহারা অপরের দ্রোহ 
আচরণ করে। কৃষ্ণকথা কীন্তন না হইলে জগতে কুঠধৰ্ম্মই 
-- অধিকতর প্রবল হইবে। দেশ-কাল-পাত্রকে কৃষ্ণের অন্রগ্রহগ্রসাদ 
প্রদান না করিয়া উহাদের প্রতি যদি নি্ধয়তা করা হয়, তবে 
তদ্দারা আত্মঘাতী হইতে হয়। 
ছুই প্রকার ব্যক্তি কৃষ্ণকীন্ত'ন করেন না,- (১) যাহারা 
মহামুখ অর্থাৎ মায়াবাদী, অপরাধী, তথাকথিত ধ্যানী, তথা- 
কথিত মৌনী প্রভৃতি; আর ষাহার! প্রকৃত প্রস্তাবে, কৃষ্ণকীন্ত'ন 
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করেন না, অথচ মনে করিয়া থাঁকেন--'আমরা কুষ্ণকীন্র্ন ' 
করি।’ 

হরিবীন্তন-ব্যতীত আর বাদবাকী সবই ‘কিচিরমিচির’-- 
শার্গালী উক্তি মাত্র। কৃষ-উক্তি ব্যতীত অন্য-উক্তি শ্রবণর/জ্ধ 
প্রবেশ করান উচিত নহে । এজন্য আ্রবণ করিতে হইবে--'গৌর- 
বিহিত শ্রবণ’, তাহা হইলেই “গৌরবিহিত কীর্তন”? হইবে। মৌনী 
হইলে শ্রবণ ও স্মরণের দ্বারও রুদ্ধ হইয়া যায়। যাহারা হরি- 
স্মরণকে হেলা করিয়া থাকে, তাহারাই নিঞ্ঞনতা-প্রয়ীসী ও মৌনী 
হইয়া শ্রবণ-কীত্ত নেয় পথ রুদ্ধ করে। শ্রীমন্তাগবত বলিয়াছেন 

“শৃ্তঃ শ্ৰদ্ধয়া নিত্যং গৃণতম্চ স্বচেষ্টিতস্‌ ৷ 
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্‌ বিশতে হৃদি ৷৷” 
( ভাঁঃ ২৮1৪) 

‘বহুভিগ্নিলিত্বা যং কীত্তনম, তদেব সঙ্ধীত্ত'নম’--বহুলোক 
মিলিয়া যে কীর্তন, তাহাই সঙ্কীন্তন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বর্তমানে 
কি করিতেছেন? বহু প্রচারক রকম রকম ভাবে হরিকথা কীর্তন 
করিতেছেন, কেহ সুর-তালের সহিত, কেহ নৃত্য করিয়া, কেহ 
ছায়াচিত্রে বক্ত,তা দিয়া, কেহ গ্রদ্থাদি রচন| করিয়া হরিবীন্তনি 
করিতেছেন। ন্ুুর-তাল-লয় মান-যোগে লোকের ইক্রিয়-তর্পণের 
জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশো উচ্চ-চীৎকীরই যে সম্কীন্তন, তাহা 
নহে অন্তঃ তাহা কৃষ্ণের সমাক্‌ কীৰ্ত্তন নহে । 'কৃষ্ণ-সঙ্ধীত্ত ন’ 
বলিতে অপ্রাকৃত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত নামের কীর্তন, অপ্রাকৃত রূপের 
কীন্তন, অপ্রাকৃত গুণের কীন্তন, অপ্রাকৃত পরিকর-বৈশিষ্ট্যের ও 


পুরুবোন্তমে শ্রীল প্রভূপাদের হরিকথা-গ্রসঙ্গ নী 
অপ্ৰাকৃত লীলার কীর্তন বুঝায়। আবার স্থর-তাল-মান-লয় 
ত্যাগ করিলেই যে কৃষ্ণকীণ্তন হইবে, তাহাও নয়। ন্ুুর-তাল-মান 
সনস্তই কৃষ্ণকীত্ত'নৈই লাগিবে। ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী কৃষ্ণ 
কীন্্নের সেবক। কায়মনোবাক্যে হরিকীন্তন বিধেয়। কায়িক 
কীৰ্তন, বাচনিক কীন্তনি, মানসিক কীর্তন যুগপৎ করিতে হইবে ; 
মন যদি কৃষ্ণকীন্তন না করে, অন্যমনস্ক হইয়া থাকে, তাহা হইলে 
কৃষ্ণের সম্যক্‌ কীর্তন হয় না। নারদ কি করেন ?--সৰ্ব্বেন্দিয়ে 
সৰ্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকীত্তন করেন। পঞ্চমুখে শিব কি করেন ?- কৃষ্ণ 
কীন্তন করেন । চতুৰ্ম্ম'খে ব্ৰহ্মা কি করেন ?_ কৃষ্ণকীন্তন করেন। 
বাস, শুক, চতুঃসন, শেষ ইহারা সকলেই কৃষ্ণকীর্তন করেন। 
আমাদের গুরুবর্গ সকলেই কৃষ্ণকীন্তনকারী, তাহারা কেহই 
তথাকথিত মৌনী নহেন ৷ ভাগবত-ধন্ম তথাকথিত মৌনী থাকার 
ধৰ্ম্ম নহে, তাহা কীন্তনের ধৰ্ম্ম--সঙ্কীত্ত'নের ধৰ্ম্ম। শ্রাগৌড়ীয়- 
মঠে ধীহারা গ্রন্থ রচনা করিতেছেন, প্রবন্ধ লিখিতেছেন, সাময়িক 
পত্র প্রচার করিতেছেন, তাহারা কৃষ্ণসঙ্কীন্তনই করিতেছেন । 
ডাকঘর খুলিয়া, ছাপাখানা স্থাপন করিয়া বড় মৃদঙ্গের মধ্য দিয়া 
কৃষ্ণসম্থীন্তন করিতেছেন। প্রদর্শনী দেখাইয়া কুষ্ণকীৰ্ত্তন করিতে- 
ছেন। নিজের আদর্শ আচরণের মধ্যে কৃষ্তকীন্তন করিতেছেন । 
হরিকীন্তন যাহাতে বাতাসে মিশিয়া না যায়, তজ্জন্য তাহা গ্রন্থে 
সংবদ্ধ হইতেছে, পরবঞ্িযুগের লোকেরাও এই কুষ্ণকীৰ্ত্তন শুনিতে 
পাইবে । কিন্ত যে কেবল নিৰ্জ্জন ধ্যান করে, মৌনী হইয়া থাকে, 
সে নিজের উপকারও খুব কম করিতে পারে এবং অপরের 
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উপকার বন্তর্মীনেই করিতে পারে না, পরবর্তী কালে ত’ দুরে 
কথা ৷, 
অত:পর শ্রীল প্রভূপাদের আদেশানুসারে মহামহোপদেশ' 
শ্রীপাদ বাস্থুদেব প্রভু “যশোমতী-নন্দন-_ এই সঙ্গীতটি কীন্ত? 


করেন । 


শ্রীপ্্রীল প্ৰভুপাছের উপদচেশ।বলী | 


যার! হরিভজন বিমুখ, বা’দের বাহ্য বিচারে প্রতারিত 
চক্ষু, কর্ণ, নাসা, প্রভৃতি সম্বল, ত তারাই বৈষ্ণবের ছিদ্র অন্বেষণ: ৰত 
করে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন-- ভগবন্তক্তের কখনও অমঙ্গল } 
হয় না, তাদের কখনও বিনাশ নাই। ‘ন মে ভক্ত প্ৰণশ্যতি । 1. 
ধারা অনন্য ভজন করেন, তারা কি কখনও অধঃপতিত হাতে | 
পীরেন? তারা নিশ্চয়ই মঙ্গল লাভ করেন । আমাদের দৃষ্টিটা 
খারাপ তাই আমি অপরের দোঁষ দেখি, তাই নিজের মঙ্গল লাভ এ 
করতে পারি না। 





